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মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন, 
হয়েছেন প্রাতঃম্মরণায়। 
নেই পথ লক্ষা ক'রে স্বীয় কীর্তি-ধ্বজ। ধারে, 
আনর।ও হব বরণার। 
_হেমচন্দ | 
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৩০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ট্রাট, কলিকাতা! । 
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(বিজ্ঞাপন । 


উনবিংশ শতান্ধীর শেযান্ধে বগীয় সাহিতাক্ষেত্রে যে সকল প্রতিভাশালী 
বাক্তির আবিডাব হইরাছে, উপস্থিত গ্রঙ্থে চীহাদের মধ্যে পাচ জন 
খ্যাহনাম। পেখকের প্রতিভার পারিচর় দিতে চে করিয়াছি । প্রধানতঃ 
এই পাচ জনের প্রতিহ্ায় রে সাহিতো নব্নুগের আ।বভাৰ হইয়াছে। 
পাণ্চান্য সাঠিভোর সহিত বাঞ্গান। পাঠিঠোর ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধস্থাপনবিষয়ে 
এই পাঁচ জনই আপনাব্র অপানান্ত ক্গনহার পরিচৰ্ দিন্বাছেন, এবং 
এই পাঁচি জনই ববিধ উপারে গ্দেখার় সাহিভোর পৌন্দর্যযয সম্পাদন 
করিল গিরাছেন। ইহাদের প্রতিভার বিণরণ লইয়াই বাঙ্গাণ। মাতিতোর 
বঞ্তমান কালের ইতিহান। বার্গাণ। নাহিতোগ ক্রমধিকাশের ইঠিহাস 


জাশিতে লইপে, ইহাদের প্রভিভার সভিহ পরিচিত তয়! একান্ত 
আব্ক | 


সৌভাগাঞনে এই গ্রতিভাদম্পন্ন লেখকদিগের মপো আনেকের জীবনী 
প্রকাশিত হইছে । বপন বিগ্ঠানাগর মহাশয়ের বিনয় লিখিত ভর, 
তখন ভপায় সহোদর আথুক্ত শগুচন্দ্র বিধ্যার্ মভাশর ব্যতাত মার 
কেহ বিগ্তাবাগরচরিত প্রকাশ করেন নাই । বিগ্তাসাগর মহাশমের 
কোন কোন কণা এই জাবদা হই ভাত ভইরাতে | আবুক্ত নভেম্দনাপ 
বিধ্যান?ব মহাশর অক্ষরকুনারচরিত এবং হাবুক্ বোগান্্নাপ বন বি, এ, 
মহাশর টা প্রণন্নন করিরাছেশ। ভাঙাদের শিখিত জাবনী 
হইতে অক্ষযকুনার ৪ নাহিকেল নবুহছদনের কোন কোন কথ। গারগৃহাত 
হইয়াছে। এহদ্াভাত ভগ্ন ভিন্ন গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্থ 
হইতে এ ব্বরে সাহান্য পাইরাছি। এখন 'বদ্যানাগর মহাশয়ের আর 


চট খানি চরিত প্রকাশিত ভইয়াডে। সংবাদপব্বিশেষে ভুদের 
মুখোপাধ্যায়ের চরিত প্রকাশিত ভইয়াছে। আশা আছে, বস্টিমচন্ 
চট্যোপাপ্যারের ভীবনী৪ যাপমরে প্রকাশিত ভইবে। 

উপপ্ডিত গ্রন্থের প্রথম ও শের প্রবন্ধ ব্যতীত আন্ত তিনটি প্রবন্ধ 
সাহিত্য-পরিষদ্‌-পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছল। এ তিনটি এবন্ধ স্থল- 
বিশেষে পরিবর্িত হইগাছে। প্রথম  প্রবন্দট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
স্মরণার্থক সভার পঠিত ৪ “দাগ, পত্রে প্রকাশিত ভর। এ কবন্ধও 
কোন কোন অংশে পরিবদ্ধিত ভষ্টরাছে। পুবে গন্থের নাম “প্রতিভার 
পরিচয়” রাখ! ইইয়াছিল। পরিশেষে বন্ধু-বিশেধের প্রস্তাবে উহা কেবল 


“প্রতিভ]” নামে প্রকাশিত ভইল। 
বাঁধন?) ২৪৬৬৩ 
টি 


গ্রন্থবাঁরের নাম শ্বাঙ্গর ভিন্ন পুস্থক গ্রহণীয় নে । 


১ | 


খ | 


৪ | 


৫ | 


সচী। 
বিষয় । 
ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর । 
অক্ষয়কুমার দত্ত । 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
মাইকেল মধুস্থদন দন্ত। 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ 
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আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের পর্মালোচনা করিলে, স্পষ্ট জানিতে পারা যায় 
যে, বিলাস-বিদ্বেষ, কই-দহিষুতত|, পরার্থ-পরত| ও সর্বপ্রকার কঠোরতায় 
অপরাক্মুখত|, মামাদের জীবনের প্রক্লত লক্ষা ছিল। হিন্দু ছাত্র যখন 
শান্্ান্ুনীলনে মনোনিবেশ করিতেন, তীহাকে অতি কঠোর ব্রতে 
দীক্ষিত হইতে হইত। আপাত-রদ্য সৌগীনভাবে তখন তাহার প্রবৃত্ত 
থাকিত না) বিষয়-বাসনার পঞ্কিল প্রবাহে তখন তাহার হৃদয় কলুষিত 
হইত না, উচ্ছঙ্খলতার সমাবেশে ও তখন তীভার প্রত্যেক কার্ধ্য 
উন্মার্গ-গামী হইয়া উঠিত না। তিনি তখন নানা ক সহিয়া, নানা 
বিদ্র-বিপত্তির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, নান! ঢঃসাদ্য কার্দ্যসাধনে 
সর্বদা উদ্যত থাকিয়া, শারীরিক উন্নতির সহিত অপূর্ব মানসিক শক্তির 
পরিচয় দিতেন । হিন্দু গৃহস্থ যখন গাহস্থা-ধর্ম-পালনে প্রবৃস্ত হইতেন, 
তখন তাহাকে পরের জন্য সর্বস্ব তাগ করিতে হইত। তিনি তখন 
আত্মস্থুখের প্রতি দৃকৃপাত করিতেন না; নিরবচ্ছিন্ন 'মাক্মোদর-পুরণে 
আসক্ত থাকিতেন না) বা আত্মসমৃদ্ধির বিস্তার করিয়া, বিলাস-সাগরে 


প্রতিভ| | ২ 
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ভাপির| বেড়াতেন না। তখন তাভার সমস্ত কার্মা পরোপকারাথে 
অনুষ্ঠিত হইত । পর-পরিচর্দাই তখন তিনি আপনার প্রধান রত বলিয়া 
মনে করিতেন । তাহার এই পবিত্র ব্রতের মহিমায়, রোগ-শোক-তাপময় 
সংসার শান্তিনিকেতন-স্বরূপ হইয়া! উঠিত। শ্তামল-পত্রাবৃতি ফলপুম্প-যুক্ত 
বুঙ্গ বেমন শ্নি্ধ ছারায় পথশ্রান্ত পথিকের শ্রান্তিবিনোদন করে, সুস্বাদু 
*ফল দিয় ক্ষুধা্ের ক্ুধাশান্তি করিয়া থাকে, শাখা-বাহু বিস্তার করিয়।, 
শত শত বিহঙ্গকে আশ্রয় দান করে, তিনিও সেইরূপ গৃহাগত ভিক্ষার্থাকে 
ভিক্ষ। দান করিরা, জীবসমূহকে অন্ন দির, অন্িথি, মভ্যাগত ও আর্তজনের 
আশ্রয়ধরূপ হইয়া, ভূলোকে স্বর্গীয় শোভ| বিকাশ করিতেন। 
এইরূপ কঠোর কষ্ট-সহিষ্ণুতার সহিত অদগ্য উদ্যম ও অধ্যবসায়, এবং 
এইরূপ পরাথ-পরতার সহিত সর্ধজন-ভি্টতমিতা 9 সব্বাথ-ত্যাগের 
ষ্টান্ত, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্ত 
পরিবণ্তনশাল কালের অনন্ত মহিমায় বা নয়তির বিচিত্র লীলায়, এখন 
আমাদের সমাজের দশান্তর ঘটিয়াছে। এখন সে বিলাস-বিদ্বেষ, 
সৌখীনতভার আবর্তে পড়িয়া নিম্জিত হইয়াছে ; সে কষ্ট-সহিষ্ণুতা, আলম্ত 
ও শ্রম-বিমুখ ঠার সহিত সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে ; সে পর-নিষ্ঠতা 
ও নিঃস্বার্থ ভাবের স্থলে বিকট স্বাথ-পরতার কঠোরপীড়নে আশ্রর-প্রারথা 
আর্জন কাহরভাবে হাহাকার করিতেছে । এই অধঃপতন ও অধো- 
গতির কালে, এই দ্বুখ ও হুর্গতির শোচনীয় সময়ে, আমাদের মধ্যে 
আবার একটি অপুর্ব দ্রশ্বের বিকাশ হৃইয়াছিল। আবার এই পর- 
নিগৃহীত, পরপদ-দপিত, পরাবজ্ঞাত জাতির মধ্যে একটি মহাপুরুষ 
আবিভূত হইয়া, সেই পূর্বতন স্বীয় ভাব_-সেই মহিমান্বিত আধ্যসমাজের 
মহত্তর কাধ্যের অবতারণা করিয়াছলেন। ভীষণ মহামরুতে স্ুচ্ছায় 
বুক্ষ বা সবপেয়-জলপুর্ণ সরোবর পাইলে, মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত ও আতপ- 
তাপে ক্রান্ত পান্থ যেমন শান্তি লাভ করে, সেই মহাপুরুষকে পাইয়া, 
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রোগজীর্ণ ও সাংসারিক জালা-বন্ত্রণায় অবসন্ন লোকেও সেইরূপ শাস্তি 
লাভ করিয়াঁছিল। বীরপুরুষ রণস্থলে বিজয়িনী শক্তির পরিচয় দিয়া, 
বীরেন্দ্বর্গের বরণীয় হইতে পারেন; প্রতিভাশালী প্রতিভা দেখাইয়া, 
সর্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে পাবেন; গবেষণা-কুশল পণ্ডিত অতিনব 
তত্বের উদ্ভাবন করিয়া, সহ্ৃদয়দিগের প্রীতিবদ্ধন করিতে পারেন; কিন্ত 
ভোগা ভিলাষ-শুম্ঠতায়, পরহিতৈর্তায়, সর্কবোপরি সব্বাথত্যাগের মহিমায় 
তিনি চিরকাল সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বসম্মানিত 'ও সর্বজনের আদরণীয় হইয়া, 
করুণার পবিত্র মন্দিরে প্রীতি-পুষ্পাঞ্তলি পাইবেন । আমর! যাহার 
গুণকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই ন্বর্গায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই উক্ত 
অলোক-সামান্ত মহাপুরুষ বলিয়। পরিগণিত হইয়াছেন, এবং সেই 
বিদ্যাসাগরই বাল্যে শ্রমশীলতার সহিত অপরিসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা, যৌবনে 
বিলাস-বিদ্ধেষের সহিত অপুর্ব তেজস্বিত। ও বাদ্ধক্যে লোক-হিতকর 
কার্ধ্যানুষ্ঠানের সহিত অসামান্য দানশীলতার পরিচয় দিয়া, তেজন্বিতী- 
ভিমানী ও সভ্যতা-ম্পদ্ধী ইউরোপীয়ের সমক্ষে বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা 
করিয়াছেন | 

বি্াসাগর মহাশয় সমৃদ্ধিপূরণণ সংসারে জন্মগ্রঠণ করেন নাই; 
সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত হয়েন নাই; বা সমৃদ্ধি-স্থবলভ বিষয়ভোগেও 
বদ্ধিত হইয়া উঠেন নাই । গগন-বিদারী বাগ্ভধ্বনিতে তাহার জন্ম- 
গ্রহণ-ঘটনা স্চিত হয় নাই, গায়ককুলের কলকঞ্ঠ-নিঃস্যত সঙ্গাতরবের 
মধ্যেও তাহার উদ্দেশে মাঙ্গলিক কার্য অনুষ্ঠিত হয় নাই; দূরবর্তী 
জনপদবাসীরাও তাহার জন্মগ্রহণ জন্তট সমবেত হইয়া, বিবিধ উৎসবে 
উল্লাস প্রকাশ করে নাই। তিনি বাঙ্গালার একটি সামান্য পল্লীতে 
সন্কীর্ণ পর্ণকুটারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতামহ সাংসারিক বিষয়ে 
এক প্রকার উদ্দাসীন ছিলেন। তাহার পিতা এক এক দিন অনশনে 
বা অদ্ধাশনে থাকিয়া, যাহা! কিছু উপার্জন করিতেন, তাহাতেই অতি 
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কষ্টে সংসার চালাইতেন। এইরূপ দরিদ্র পিতা এবং দরিদ্রতার মূর্তি- 
স্বপ পিতামহী ও জননী বিষ্ভাসাগরের অবলম্বন ছিলেন। পিতা 
অদৃরবর্ভী হাট হইতে জিনিপপত্র লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, 
এমন সময় পিতামহ তাহাকে কহিলেন, - “আজ আমাদের একটা এঁড়ে, 
বাছুর হইয়াছে 1 বিগ্যাসাগরের জন্ম-গ্রহণ-সংবাদ এইবূপে বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছিল। এইরূপ দরিদ্রতাময় সংসারে- এইবূপ দরিদ্রভাবের মধ্যে 
তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনি এই চিরপবিত্র দরিদ্রভাব কখনও 
বিস্বত হয়েন নাই। তাহার জীবন গ্গারিদ্যসচর ব্রঙ্গচারীর ন্যায় 
পরাথ-পরতাময় ছিল। তিনি প্রভৃত 'অঞ্ধের অধিকারী হইয়াও, দরিদ্র- 
ভাবে যে কঠোর ব্রত পালন করিয়া গিয়াঙ্েন, সেই ব্রতচর্্যাই তাহাকে 
অলোক-সামান্ত মহাপুরুষের মহিমান্ত সিংহাসনে স্তাপিত করিয়াছে ; 
তিনি দরিদ্রের জন্য দরিদ্রের গৃহে আবিভূতি হইয়াছিলেন ; চিরজীবন 
দরিদ্রভাবে দরিদ্র পালন করিয়াই, অনম্তপদে বিলীন হইয়াছেন । 
দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে পবিত্র বহি-শিখার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার 
প্রখরদীপ্তি বিশ্বজয়ী রাজাধিরাজকে'ও হীনপ্রভ করিয়াছে । 

বিষ্ভানাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ । পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ 
মহত কার্মে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিগ্ভাসাগর তাহাদের অপেক্ষাও 
মহত্তর। তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত অপেক্ষা মহত্বর; যে হেতু, 
তিনি প্রভিতার সহিন্ত অসামান্ত তেজন্থিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি 
তেজস্বী মহাপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর ; যে হেতু, তিনি তেজন্বিতার সহিত 
স্বার্থত্যাগের পরাকান্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি দাননীল বাক্কিগণ অপেক্ষা 
মহত্তর ; যে হেতু, তিনি দানশীলতা-প্রকাশের সহিত বিষয়বাসনা এবং 
আত্ম-গৌরব-ঘোৌষণার ইচ্ছা সংযত রাখিয়াছেন। তাহাকে অনেক ভার 
সহিয়া, অনেক বাধ! অতিক্রম করিয়া, অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া, 
বিষ্তাভ্যাস করিতে হৃইয়াছিল। ইহাতে তিনি এক দিনের জন্তও. 
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অবসন্ন হয়েন নাই । যখন তিনি লেখাপড়া শিখিবার জন্তয কলিকাতায় 
উপনীত হয়েন, তখন তাহার বয়স আট বৎসর । ত্তাহার বাসগ্রাম 
কলিকাতা হইতে প্রার ২৬ ক্রোশ দূরবর্তী। তখন রেলওরে ছিল না 
_্রীমার ছিল না। তখন পদক্রজে দুর্গম পথ অতিবাহন করিয়া, 
কলিকাতায় আদিতে হইত। পথ যেরূপ দুর্দম, দশ্থা তঞ্করের উপদ্রবে 
সেইরূপ বিপদ্সঙ্কুল ছিল। অষ্টমবর্ধীয় বালককে এই ছুর্ঈম ও বিপত্তি- 
পূর্ণ পথের অধিকাংশ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। রাঙ্য- 
তাড়িত 'ও নিরতিশর দুদ্দশা গ্রস্ত হুমারুন যখন মরুভূ-মধ্যবত্তী ক্ষুদ্র 
জনপদে স্বীয় তনয়ের জন্মগ্রহণের সংবাদ পাইয়া, অন্য সম্পত্তির অভাবে 
একটি সামান্ কক্জুরীর খণ্ড বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণ করেন, তখন 
তিনি বোধ হর, কথন ৪ ভাবেন নাই বে, নবপ্রস্থত বালক এক সময়ে 
সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধীশবর হইবে। দরিদ্র ঠাকুরদা যখন 
অষ্টমবর্ষীয় পুল্রকে সঙ্গে করিয়া, কলিকাতায় তাহার প্রতিপালকের 
গৃহে পদাপপণ করেন, তখন তিনিও বোধ হয়, ভাবেন নাই যে, কালে 
এই বালক সমগ্র মহ্‌ং ব্যক্তির গৌরব-স্পন্থী হইয়া উঠিবে। সময়ের 
পরিবর্ধনে বালকদ্ধয়ের অনুষ্টের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। মরুপ্রাস্থরবস্তী 
সামান্ত নগরে-__ছংখ-দারিদ্ৰ্যে নিপীড়িত জননীর রোদনদবনির মধ্যে 
ধিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তরুণবয়সে ফযাভাকে নানাকই সহিয়! 
ছুরূহ কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছিল; সেই আকবর এক সময়ে দিলীর 
রত্ব-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন) এক সময়ে তাহারই উদ্দেশে 
শতসহত্ব ক হইতে “দিল্লীগ্বরো বা জগদীশ্বরো বা” বাক্য নির্গত 
হইয়াছিল। আর সামান্ত পর্ণকুটার যাহার আশ্রয়স্থল ছিল, যৎসামান্ঠ 
আহারীয় ধাহার রসনাতৃষ্থি 'ও উদরপূর্তির একমাত্র সম্বল ছিল, মিনি 
মলিন-বসনে, পথশ্রান্তিতে অবসন্ন-হদয়ে এবং নিরতিশয় দানভাবে এই 
মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এক সময়ে তিনিই জগজ্জরী সমাটের 
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সিংহাসন অপেক্ষা ও উচ্চাসনে সমাসীন হইয়াছিলেন। অসামান্ত অধ্য- 
বসায়ে, অনন্ঠ-সাধারণ কই্র-সহিষ্জতায় বিগ্াপাগর এইরূপ উন্নতির চরম 
সীঘায় পদার্পণ করিয়াছিলেন । সংস্ক কলেজে সংস্কতবিষ্ঠার অনুশীলনে 
তং-সমকালে তীহার কোন 9 প্রতিদ্বন্দী ছিল ন।। সাহিত্য, অলঙ্কার, 
পুরাণ, স্মতি-_সকল বিধয়েই তিনি অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন। শিক্ষা্ডরু ভার বুদ্ধিমন্তা ও পাঠান্ুরাগ দেখিয়া আহলাদ 
প্রকাশ করিতেন ; সতীর্থগণ ভার উদারভাব "9 সারল্যময় সদাচারে 
সন্তষ্ট থাকিতেন; বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ত্রীভার বিচ্যা-পারদধিতার জন্য 
তাহাকে শতগুণে মহীর়ান্‌ করিয়। ভুলিতেন। মধ্যরন-সময়ে তিনি 
স্বহস্তে পাক করিতেন; অনেক সমরে স্বরং বাজার করিতে যাততেন; 
কনিষ্ঠ সচোদরদিগকে 'মাহার করাইয়া, স্বয়ং বিষ্ভালয়ে উপস্থিত, 
হইতেন, এবং বিষ্কালয় হইতে বাসগুভে প্রতাগত হইয়|, আহারের পর 
প্রায় সমস্ত রাগ প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে পাঠাভাসে নিযুক্ত 
থাকিতেন। এইরূপ আত্মসংঘম, এইরূপ নিষ্ঠা, এইরূপ স্বাবলম্বন, এবং 
এইরূপ সহিষ্ণতার সহিত তিনি অগ্ুতময়ী সারঙ্গতী শক্কর উন্দোধন- 
করিয়াছিশেন। এই শক্তির প্রসাদে তিনি সর্বস্থলে সর্বক্ষণ অনমনীয় 
ও অপরাজের থাঁকিতেন। বিদ্যালয় ভইতে তিনি ঘে “বগ্ভাসাগর”” 
উপাধি প্রাপ্ হয়েন, শেষে সেই উপাধিই তাহার 'একমারর পরিচয়স্থুল। 
হইয়া উঠে। বিগ্যার প্রাণরূপিণী বাণী যেন সেই দয়ার স'গর ঈশ্বর- 
চন্ত্রেরই পরিচয় দিবার চন্য লোকের “রসনায় লীলা” করিতে থাকেন । 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় যখন গবণমেন্টের চাকরি গ্রহণ ক রয়া সংসারে 
প্রবেশ করেন, তখন তাহার প্রতিভার সহিত অসামান্ত সৎকারধ্যশীলত! 
পরিস্ফট হইতে থাকে। বাঙ্গালা গণ্যের উন্নতিসাধন তাহার একটি 
প্রধান কার্ধা। বিদ্যাসাগর য্দি আর কিছু না করিতেন, তাহ হইলেও, 
কেবল এই কাধ্যে হার নাম চিরম্মরণীয় হইত। দামুন্ার দরিদ্র ত্রান্ধণ 
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দশ আড়া মাত্র ধানে পরিতুষ্ট হইয়া, যে কাব্য প্রণয়ন করেন সেই 
কাব্যের প্রপাদেই তিনি বাঙ্গালার কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ট পদ অধিকার 
করিয়াছেন। বিষ্ভাসাগর আর কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও, 
তাহার অমূতমরী-লেখনী-বিনি-স্যত গগ্ভ গ্রন্থীবলীর গুনে তিনি চিরকাল 
বাঙ্গালা-সা'হন্তা-সংসারে চিরম্মরণীয় ভইয়া থাকিতেন। 

প্রাচান বাঙ্গাল! কবিতা যেমন সংস্কত সাভিতোর আঅশয়ে পারপুঈ।* 
ও পরিবদ্ধিতা হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা গগ্ভ৭ সেইরূপ সংস্কতের উপর 
নির্ভর করিরা, পীরে ধীরে উন্নতিপথে পবাপণ করিয়াছে । কিন্তু 
নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাব বাঙ্গালা পদা ৪ গদোর পরিপোধণপক্ষে পর্যাপ্ত 
হয় নাই । বাঙ্গালা ভামা সংক্কত বাতীত অন্যান্য ভাষার ও যখোচিত 
সাভাব্য গ্রহণ ক'ররাছে। ভরঙ্গিণী গারবরের জলোতসে শঞ্জিসংগ্রীচ 
করিয়া, ভরঙ্গ-রঙ্গে প্রধাবিভা ভইলে9, পার্ববন্তী জলধারায় প'রপুষ্ট। 
ভয় থাকে । বাঙ্গালা ভাষাও সংস্কত ভানার মঘৃত-প্রণাচে সঞ্জাকিত 
৪ শার্ধনম্পন হইলেও অন্যান্ত ভাষার শব্ব-সম্প্তি ও ভাবরাশত্ে 
আবেগময়া ভইরাছে | বিদেশ জাঠির সচিত কোন দেশের সংঅবব 
ঘটিলে, তাহাদের ভান। কমে সেই দেশের ভাবার সহিত মিলিত লইতে 
থাকে | এখন ইংরেজী সাহিভোর অসামান্য প্রভাব । উৎরেজী সাহিত্য 
এখন পুথিৰার সমগ্র সভা দেশে সাদরে পরিগৃগীত ৪ পঠিত ভইয়! 
থাকে। কিম্ত এই সষ্ভাব-সম্পন্ন, সৌন্দম্যময়, শব-সম্পন্তিশালা, বিশ।ল 
সাহিত্য £কবল আঙ্গ লো-সাক্ষণদিগের ভামায় উন্নতি লাভ করে নাহ । 
বিটেনে রোমীয়দিগের আধিপতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ব্রিটনদিগের ভাষার 
উপর রোমক সাঠিনা প্রীধান্ত লাভ করিয়াছে । আঙ্গ লো-সাক্ষণ জাতি 
ইংল্ডে বাস করিলে, ডেন, নর্মান্‌ প্রস্থতি জাতি উপস্থিত ভইগ্াছে ১ 
ডেন্‌, নর্মান্‌ প্রস্থতির ভাষা সাক্ষণদিগের ভাষাকে উন্নতির দিকে লইয়া 
গিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন ভাষার সৌন্দর্যে, বিভিন্ন ভাষার ভাবরাশির 
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সমবায়ে নে সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এখন সমগ্র জগতে 
'অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে । বঙ্গদেশের সহিত বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধ 
স্থাপিত হওয়াতে সেই সেই জণতির ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধ 
ঘটিরাছে। মুসলমান বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপন করিলে, অনেক মুসল- 
মানা কথা বাঙ্গালা ভাষার সহিত মিশ্রিত হয়। মুসলমানের অধিকার 
। হইান্তেই ফার্সী ও উদ্দর সহিত বাঙ্গালার সন্বদ্ধ ঘটে। আজ পধ্যন্ত 
বাঙ্গাণা সাহিত্যে ফাসী কথাগুলি সাধুভাষার সহিত সংযোজিত হইয়া, 
মুসলমানের পূর্বতন 'আধিপত্য ও ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে । কিন্কু 
মুসপষান ভারতের অধিরাজ ভইলে ও সাহিত্য-সম্পন্তিতে তাদৃশ সমৃদ্ধ 
ছিশেন না। তাহার! ইতিবুন্ত-রচনায় ঘেবূপ পারদণিতা দেখাইয়াছেন, 
ভাবগভ প্রবন্ধমালা বা বিজ্ঞান গ্রভৃতিতে, বোধ হর, সেরূপ ক্ষমত। 
দেখাইতে পারেন নাই । ধশ্মগ্রন্থের অন্রণালনের দিকেই তাহাদের 
সবিশেষ আগ্রহ ছিল । তাহার! ধন্মপ্রাণ জাতি । আপনাদের পাবত্র ধশ্ম- 
গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিলেই, তাহার। শিক্ষার সার্থকতা হইল বলিয়! মনে 
করিতেন। সুতরাং মুসলমানের সাহিতা, নাঙ্গালা সাহিতোর উপর 
তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু মুসলমানের পর অন্য 
এক জাতির সংশ্রবে বাঙ্গাল! সাহিত্যের বুগান্তর ঘটিয়াছে। এই জাতি 
সামাগ্ ভাবে ভারতের উপকূলে পদাপণ করেন, সামান্ঠ ভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে 
ক্ষতি-'াভের গণনায় প্রবৃত্ত হয়েন ; শেষে আপনাদের বুদ্ধিবলে ও ক্ষমতা- 
গৌরবে ভারতের রত্ব-সিংহাসনের অধিকারী হইয়! উঠেন। ইহাদের 
গ্রদশিত যত, ইহাদের প্রদত্ত শিক্ষায়, ইহাদের অবলঘ্বিত পারশুদ্ধ রীতিতে 
বাঙ্গাল! সাহতোর শুদ্ধি হ্য়। 

ইংরেজ যখন বাঙ্গালায় আধিপতা স্থাপন করেন, তখন বাঙ্গালী 
আপনাদের আদিম ও অকলঙ্ক কবিত্ব-সম্পত্তিতে পরিতৃপ্ত থাকিত। তথন 
ফুল্লরার বারমাস্তা গৃহে গৃহে গীত হইত; অন্নদার জরতী-বেশে, ব! 
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মালিনার প্রতি বিগ্ভার তিরস্কারে, লোকে আমোদিত হইত; মনসার 
ভাসানে বঙ্গের পণকুটারে লোকারণ্যের আবিভাব ঘটিত; কালীকীর্তনের 
শান্তি-রসাম্পদ উদাত্ত ভাবে দরিদ্র পল্লীবাসীকে অমর-লোকের অপুর্ব 
শোভা দেখাইয়া দিত। বঙ্গের সব্বস্বান্ত ঘটিলেও, বাঙ্গালী অধঃপতনের 
চরম সানার উপনাত হইলেও, আজ পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় তাহার 
অমূল্য রত্বের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে । এখনও চিরদগিদ্র ব্যক্তি বঙ্গের 
দরিদ্র কবির বর্ণনায় আর্ননাঞ্তে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে ; বিষয়াসক্ত 
ভোগী ক্ষণকালের জন্তঠ বিষয়-বাসনা বিসজ্জন দিয়া, নিম্প্দভাবে সেই 
কবিত্ব-সুধা পান করিতেছে এবং সংসার-বিরাগী উদাসীন সেই অপাখিব 
ভাবে বিমো,ভত হইয়!, ম্বগরাজোর সহিত আপনার সম্বন্ধ দৃঢ়তর 
করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে পদ্যের এইরূপ উন্নতি হইলেও 
গগ্চের অবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল না। ইংরেজের সমাগমের পুর্বে যে গদা- 
গ্রন্থের পারচর পাওয়া যান, তাহার রচনাপ্রণালী জদয-গ্রাহিণী নহে । 
উভ্ত বেমন উ২কট শন্দে পরিপূর্ণ, সেহন্ধপ পূর্বাপর-সম্বন্ষ-বিরহিত | 
ইংরেজের সময়ে বাঙ্গালার গদারচনার উতৎকধের স্বত্রপাত হয়। ইংরেজ 
স্বয়ং বাঙ্গাপায় গদারচন। করেন। কিরূপে ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রস্থৃতি 
লিখিতে হুর, কিরূপ রচনা বিষয়-সন্সিবেশ করিতে হয়, কিরূপে 
্রস্থাদি মুদ্রিত করিতে ভর, ভাহ। ইংরেজের শিক্ষায় বাঙ্গালীর হদয়ঙ্গম 
হয়; বাঞ্ালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরেজের এই মহীরসা কীর্তি অক্ষয় 
হইয়া খাকবে। উৎরেজের সমাগমে, মৃত্যুপ্তয়ের শান্তজ্ঞানে এবং রাম- 
ফোহনের ক্ষমতার সাহিত্যক্ষেত্রে বে বৃক্ষের উদগন হয়, তাহা বিগ্ভাসাগর 
ও অক্ষয়কুমারের প্রাতভার কফলপু্পে শ্রসম্পন্ন হইয়। উঠে । 

বাঙ্গালা গন্ভ-সাহিত্য পন্যের ন্যান্স প্রাচীন নহে। প্রান এক 
শতাব্দী হইল, বাঙ্গালায় মুদ্রিত গণযগ্রন্থের প্রচার হয়। শত বৎসর 
পূর্ধের হন্তলিখি 5 গগ্ভ গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যার বটে, কিন্ত 
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সাধারণের মধ্যে উহার তাদুশ প্রচার নাই। ফোটউইলিয়ম কলেজ 
প্রতিষঠিত এবং মুদ্রাধন্ব স্তাপিত তালে, বাঙ্গালায় রামরাম বনুর 
প্রভাপাদিন্া-চরিত্র (১৮০১) গোলোকনাথের চিতোপদেশ (১৮০১ 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের রাজ! কৃষ্চন্দ্রচরিভ . ১৮০১) রামরাম 
বন্গর লিপিমালা ॥ ১৮০২)  চণ্ধীচরণ মন্সী-প্রণীভ তোতা-ইতিহাস 
(১৮০৫ ) গ্রশতি প্রচারিত ভয় । রামবস্ত সংস্কতে পারদশী ছিলেন কিনা 
বলিতে পারি না; কিস্ তিনি গ্রন্থরচনার সংস্কাতের আশ্রয় গ্রহণ করেন 
নাই । বাঙ্গালাভামার চিরন্তন রীতিও ঠাহার অবলম্বনীয় হয় নাই । 
কথিত মাছে, তিনি ফাসাতে পারদর্শী ছিলেন; এজন্য স্বকীয় গ্রন্থে 
পারগ্ত ভাষার প্রাধাগ্ভ রক্ষা করিরাছেন  প্রতাপাদিভ্য-চরির প্রকাশের 
পর রামবস্তর লিপিমালা প্রকাশিত হয়। লিপিমালায় পত্রচ্ছলে নানা- 
বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে। গদ্যরচনাম রামবন্থুর ক্ষমতা ছিল না। 
প্রতাপাধিতাচরিত্রের গদ্য পিপিমালার় কিছুমার উৎকর্ষ লাভ করে 
নাই । উভয় গ্রন্থের রচনাই বাঙ্গীলাভামার রীতি-বভিভতি। উহা যেরূপ 
প্রাঞ্জলতা-পরিশূন্ত, সেইরূপ লালিতাচীন। 

ইহার পর যে গগ্যগন্থ প্রচারিত হয়, তাহ! সরলভাবে ও রচনা-বীতিতে 
উন্নতির পারচয় দিয়াছে । ধাজীবলোচন মুখোপাধ্যার কৃষ্ণচন্দরচরিত্র 
লিখিয়া আপনার গগ্-রচনা-চাতুরী দেখাইয়াছেন। ঘে রচণা গ্রতাপাদিতা- 
চরিত্রে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, কুষ্ণচন্দ্রচরিত্রে ভাহা অনেকাংশে উন্নতি লাভ 
করে। উভয় গ্রন্থের লেখকই ফোট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন। 
প্রতাপাদি তাচরিত্র এবং কৃষ্ণচন্্রচরিত্র, উভয়ই কেরি সাহেবের প্রস্থাবা- 
নুসারে প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল ॥। তোতা-ইতিহান প্রভৃতিতে গগ্ঘ- 
র5নার উত্কষ্‌ লক্ষিত হয় নাই । মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ভালঙ্কার এবং রাজ! রাম- 
মোহন রায়ের গগ্ভ প্রাপ্ুল এবং লালিতা গুণ-সম্পন্ন নহে । মৃত্ট্যুপ্জয় বিদ্া- 
লক্কার “গাজাবলি, এবং “প্রবোধচক্মিক”” রচনা করেন । প্রবোধচক্ত্রিকার 
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ভাষ। দুরু্চার্য্য উৎকট সংস্কৃত শব্দ এবং অপত্র্ গ্রাম্য কথায় পরিপূর্ণ । 
বিগ্ভালঙ্কারের অন্তর গ্রন্থ রানাবলতে কলির প্রারস্ত হইতে ইংরেজের 
অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজ। ও সমাটদিগের সংক্ষিপ্ন ইতিহাস বর্ণিত 
হইয়াছে। রাজাবলি প্রবোধচন্দিকার চারি বংসর পূর্ধে প্রকাশিত হয়। 
কিন্ত রাজাবলির ভাষা অনেকাংশে প্রসাদ গণ-বিশি্। মহাম্ম। রাজা 
রামমোহন রায়, বিছ্যালঙ্কারের প্রবোপচন্দিকা প্রকাশের সাত বংসর পরে 
বেদান্ত গ্রন্থ ( বেদান্ত-স্ততের বাখা। ) প্রকাশ করেন। অশভার ক্ষমতায় 
বাঙ্গালা গণ্য 'অনেকাংশে পরিমাঞ্জিত ভয়; কিন্তু উহাও তাদুশ প্রসাদ- 
গুণশালা '9 ললিত-শব্দাবলীতে শ্রুতিমধুর হয় নাই। ডাক্তার রুষ্চমোভন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস, জীবনচরিত, ভগোল, জাামিতি প্রতি নানা গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন । এই গ্রন্থাবলীর সাধারণ নাম বিদ্যাকল্পদ্ধন। বিগ্ভাকল্প- 
দ্রমের ভানা রচনাবৈচিত্রোর সমাবেশে? শতি-ম্রথকর হয় নাই । বিগ্ভাসাগর 
ও অক্ষয়কুমারের প্রতিভাতেই বাঙ্গালা গগ্চ ঘেরূপ কোমল '9 মধুর, 
সেইরূপ ওজন্বী ভইয়া উঠে। বিদ্াসাগরের গগ্ভ 'পাঞ্চলভাবের ৭ 
মাধূর্য্য গুণের দৃষ্রান্ব-স্থুল। 

ভাগীরথী যেমন ঠিমগিরির সন্গীর্ণ কন্দর ভইতে নির্গত হইয়া, কমে 
স্বকীয় ভাব বিসঙ্জন দিনাঁছে 'এবং বু জনপদ অতিক্রম পূর্দক শেষে 
শতমুখী হইয়!, সাগরসগ্গম লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালা গগ্ভরচনাী ৪ সেইব্ূপ 
সন্কীর্ণ ভাবআোত হইতে উৎপন্ন হইয়া, মৃত্তাপ্তয় 9 রামমোহন প্রভৃতির 
প্রতিভায় স্বকীয় সঙ্গীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বন অবস্থা 'অতিক্রম 
পূর্বক বহুবিধ বিষয়ে বিভক্ত ভইয়া, শেমে বিষ্ভাসাগরের সঙ্গনলাভে সমর্থ 
হইয়াছে । ভাগীরগীর সাগর-সঙ্গমস্থল যেমন মহাতীর্থ হইনা, শত শত 
তীর্থবাত্রীকে পবিভ্রভাবে পরিপূর্ণ করিতেছে, বাঙ্গালা গগ্ভরচনার বিগ্ভাপাগর- 
সঙ্গমও সেইরূপ সাহিত্য-সেবকদিগের মহাতীর্ঘস্বরূপ হইয়া, াহ্াদিগকে 
বিশুদ্ধভাবে পুলকিত করিয়া! তুলিতেছে । ঘে রচনা এক সময়ে উতৎকট, 
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তর্ক্বোধ ও পূর্ন্াপর-মঙ্থন্বশূন্ঠ ছিল, তাহা বিষ্ভানাগরের গুণে সংস্কৃত হয়, 
এবং বিগ্াসাগরের শক্কিতে শক্তি-সম্পন্ন হইষা, সাহিত্যক্ষেত্রে অনন্ত 
মহিমার পরিচর দিতে থাকে । বিষ্ঠাসাগর বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা 
ন| হইলেও শ্নেহমরী মাতার গ্তায় উহার পুষ্টিকর্তী ও মৌন্দধ্য-বিধাতা । 
হশহার ঘত্বে গণদা-সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুষ্টি 9 লৌন্দর্ধয সাধিত 
হয়। দরশভূগা দুর্গার প্রতিঘায় খড় বাশ ৪ দড়ির উপর সামান্ মাটির 
কাজ হহয়াছল। তিনি শ্রী মাটি ঘথাস্তানে বিশ্ন্ত করেন, এবং 
মৃন্তিকামরী মু'্ভকে নানাবর্ণে সুরঞ্জিত গু বিচিত্র বেশে সাঁজ্জত করিয়া, 
দেব-মণ্ডপ শ্রীসপ্পন্ন করিয়া তুলেন। এক সময়ে উচ্চশ্রেণার বিদ্যালয়ে 
“পুরুষপবাক্ষা” ও “প্রবোধচন্দ্রিকা”র অধাপনা হইত। কিন্তু উৎ্কট 
শবাবলার জন্ত উহাও তাদৃশ প্রীতপদ হয়া উঠে নাই। উহার__ 
“মলয়াচগানিল উচ্ছলচ্ছাকরাত্যচ্ছনিঝরান্তঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে” ১ 
এইরূপ বিভাঁষকানয়ী ভাষায় বোধ হয়, পাঠাধাদদিগকে শীত-সঙ্কাচত বৃদ্ধের 
ন্যায় সর্বদ। সশঙ্ক থাকিতে হইত। বদ্যাসাগর এই উৎকট ভাবের 
সংশোধন করেন তাহার মহাভারত ও বেতালপঞ্চবংশতিতে যেরূপ 
ওজন্িতা ও শব্ধপ্রয়োগ-বৈচিত্রা দেখা যার, তাহার সীতার বনবাসে ও 
শকুন্তণায় সেইরূপ লপিতপদবিস্তাসের সহিত অসামান্ত মাধুধ্য লক্ষিত 
হয়। সীঠার বনবাস ও শকুন্তলা, গদ্যরচনায় তাহার অসামান্ত 
ক্ষমতার নিদশনস্থল। তিনি বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অনেক 
গ্রন্থ পিখিয়। গিয়াছেন। প্রতি গ্রন্থই তাহার অসাধারণ রচনাচাতুরী ও 
শবদমাধুরীর জন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি সংস্কত ও ইংরেজী গ্রন্থ 
হইতে বিষয় সংগ্রহ কারয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার ভাষা তদীয় 
অদ্বিতীয় সম্পত্তি। উহা প্রসন্গঘলিল! জাঙহ্ববীর জল-প্রবাহের ন্যায় 
নিয়তই জীবনতোধিনী। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই; স্বপ্লায়াদে ও সুপ্রণালীক্রমে ভাষা- 
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শিক্ষার ও সছৃপায় করিয়া দিয়াছেন । শিক্ষার বিগ্তারে তিনি আজীবন 
যত্বণীল ছিলেন । এ অংশে বালক, বালিকা, প্রৌঢ়, কেহই তাহার নিকটে 
উপেক্ষণীয় ছিল না । তাহার বন্দোবস্তের গুণে এই মহানগরীর বীটন- 
বালিকাবিদ্যালয়ের কার্ধ্য প্রথমে সুনিয়মে সম্পন্ন হয়, তখভার যত্রাতিশয়ে 
ভিন্নভিন্ন জেলায় অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠিত হয়, তাহার 
প্রস্তাবক্রমে নম্মাল বিদ্যালরের স্থষ্টি হ্য়। বালিকাদিগের পাঠোপযোগী 
গ্রন্থ না থাকাতে তিনি বর্ণপরিচয়প্রত্ৃতি পুস্তকসমূহের প্রচার করেন। 
স্কতশিক্ষার্থার৷ বাকরণ ও অমরকোষ অভিধান পড়িয়া, কাবাপাঠে 
প্রবৃত্ত হইত। এক ব্যাকরণপাঠেই ভাভাদের অনেক সময় যাইত। এজন 
বিদ্যাসাগর মহাশয় উপক্রমণিকা প্রভৃতির প্রণয়ন ও খজ্ুপাঠ গ্রন্কতির 
প্রচার করিয়া, সংস্কৃত শিক্ষার পথ স্তগম করিয়া দেন। এইরূপে শিক্ষা" 
সংক্রান্ত প্রত্যেক কার্য্েই তাহার অসামান্য যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়৷ 
এই কাধ্যে তিনি প্রভৃত অর্থবায়ে ৪ কুষ্ঠিত হয়েন নাই । 

জাতীয় সাহিভোর উন্ননিসাধন-জাভীয় ভামার শ্রীরদ্ধিপম্পাদনের 
সহিহ বিদ্যাসাগর মহাশয় জাতীয় পরিচ্ছদ 'ও জাতীয় ভাবের একান্ত 
পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙ্গালার লেফ টেনেণ্ট গবর্ণর হইতে উচ্চশ্রেণীর 
রাজপুরুষগণের সহিত ভাহার সবিশেন পরিচয় ছিল। সকলেই তাহার, 
আদর করিতেন; সকলেই তাহার প্রতি সম্মান দেখাইতেন ; সকলেই 
কোনরূপ জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্ঠ তীহার পনামর্শগ্রহণে উদ্াত 
হইতেন। তিনি এই প্রধান রাজপুরুষগণের নিকটে ধুতি চাদর ভিন্ন 
অন্য পরিচ্ছদে ঘ'ইতেন না । ইংরেজী ভাষায় তাহার অভিজ্ঞতা ছিল। 
ইংরেজী গ্রন্থ পাঠে তিনি আমোদিত হইতেন। স্বয়ং সামানা বেশে 
থাকিয়া, তিনি মৃল্যবান্‌ ইংরেজী গ্রন্থগুলিকে বিচিত্র বেশে সঙ্জিত করিয়া, 
যত্বসহকারে স্বকীয় পুস্তকালয়ে রাখিয়া দিতেন। কিন্তু তিনি ইংরেজী 
রীতির অনুবন্তী হয়েন নাই; ইংরেজী ভাবে পরিচালিত হইয়া! উঠেন 
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নাই; হতরেজা প্রথার মন্্করণে আপনাদের জাতীয় প্রথা বিসর্জন দেন 
নাই। তাহার আবাসগৃহের বৈঠকথানায় ফরাসের পরিবর্তে চেয়ার 
'টেঝিল প্রতি ছিল বটে, কিন্তু উহ্ভা তাহার ইংরেজী ভাবান্থরাগের 
পরিচয় না দিরা, তার অসামান্ত শ্রমশালতা 'ও কার্ধ্যক্ষমতারই পরিচয় 
দিত। এখন আমাদের এমনই বিলাসিতা "ও শ্রম-বিরাগ ঘটিয়াছে ঘষে, 
আমরা প্রায় সকল সময়েই ফরাসের উপর তাকিয়! ঠেস দিয়া, আপন।- 
দিগকে লক্ষোদরে পরিণত করিতে যত্বশীল হ্ই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় 
এরূপ ধিলাসা ' শ্রমধিমুখ ছিলেন না। তিনি সমভাবে চেয়ারের উপর 
বসিয়। সর্বদা কার্যে নিবিষ্ট থাকিতেন। এই জন্যই বলিতেছি যে, চেয়ার 
প্রভৃতি ঠাহার শ্রমশালতা ও কাধ্যক্ষমতারই পরিচয়স্থল। ফলতঃ 
(তিনি জাতীর ভাবের মর্যযাদা-রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন । পাশ্চাতাভাবে শিক্ষা 
হইলে বা রাজদ্বারে কিয়দংশে প্রতিপত্তি ঘটিলে, এখন আমাদের মধ্যে 
অনেকে জাতীয় ভাব বিনজ্জন দিয়া, বিজাতীয় ভাবেরই পরিপোষক 
হইয়া উঠেন। তাহারা আপনাদের অহঙ্কারে আপনারাই স্ফীত হইয়া, 
আপনাদের কার্যে আপনাদিগকেই গৌরবান্িত মনে করিয়া, সংসারক্ষেত্রে 
বিচরণ করিয়। থাকেন। তাহাদের হিতোষতা থাকিতে পারে, ভূয়োদর্শন 
থাকিতে পারে, কাধ্যপটুতা থাকিতে পারে; |কন্তু একমাত্র বৈষম্যবুদ্ধির 
বিপত্তিপূর্ণ তরঙ্গাঘাতে তৎসমুদায়ই বিজাতীয় ভাবের অতল সাগরে 
নিমজ্জিত হইয়া যায়। বিষ্ভাসাগর মহাশয় ই'হাদের--এই পরমুখপ্রেক্ষী, 
পরান্গ্রহপ্রা্থী, শিক্ষিত পুরুষগণেরও শিক্ষার স্থল। তিনি ধু'ত চাদর 
পরিয়া, পুর্বতন লেফ টেনেণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেব, বীডন সাহেব 
গ্রভৃতির সহিত দেখা করিতে যাইতেন। কথিত আছে,_-বীডন সাহেব 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধৃতি চাদর দেখিয়া, সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতেন। 
একটা গ্রীন্মকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেফটেনেণ্ট গব্ণরের সহিত দেখা 
করিতে গিয়া দেখেন যে, বীডন সাহেব শ্রীক্মাতিশয্যে টিলে পাজাম! ও 
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পাতলা কামিজ পরিয়া রহিরাছেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়াই 
বলিয়। উঠিলেন,--“এখন ইচ্ছা হয়, তোমাদের ন্ঠায় পরিচ্ছদ পরিধান 
করি।” খিগ্ভাসাগর মহাশয় গন্তীরভাবে উত্তর করিলেন,_-''তাহাই কেন 
করুন ন11” উত্তর শুনিয়া লেফটেনেণ্ট গবর্র বলিলেন,--ওরূপ 
পরিচ্ছদ পরিধান করা আমাদের দেশাচার-বিকুদ্ধ--দেখাচার-বিরদ্ধ কাজ 
কেমন করিয়া করি ।” এবার বিষ্ভামাগর মহাশয়ের তেজস্বিতার সহিত 
অপুব্ব অভিমানের আধিভাব হইল । ন্বদেশায় ভাবের প্রাধাগ্ঠ-রক্ষার জন্য 
পুরুষসিংহ, লেক টেনেন্ট গবর্ণরকে অস্তানবদনে কহিলেন, “আপনাদের 
বেলা দেশাচার প্রবল -আর আমাদের বেল! কিছুই নয়; আপনার! 
এবপ মনে করেন কেন?” * জাতীয়গৌরব-রক্ষা্থী মহাপুরুষ বঙ্গের 
শাসনকণ্তীর সনক্ষে এইরূপ হ্বাধীনভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। এইরূপ 
স্বাধীনভাবের বলেই তাহার মহত্ব অক্ষুণ্ন, ভরাহার সন্মান অব্যাহত, তাহার 
প্রাপান্ত অপ্রতিহত থাকিত। পাশ্চাতা ভাবের প্রবাহে যে দেশ প্লারিত 
হইয়াছে__পাশ্চাত্য ববীতি-নীতির অপকৃ্ট ছায়া মে দেশের জরে স্তরে 
প্রবেশ করিরাছে _-পরানুগত্ো, পর-পরিতুষ্টির আগ্রহে যে দেশ ক্রমে 
অন্তঃসারশুণ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে, দেহ দেশের এক জন বাঙ্গণ যেব্ধপ 
স্বাধীন ভাবে, যেরূপ তেজস্বিতা-সহকারে, প্রধান রাজপুরুষগণের ও 
সমক্ষে জাতীর ভাবের সন্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্বাধীন ভাব ও 
তেজস্বিতার কথা, চিরকাল এই শোচনীয়ভাবাপন্ন ভূথঞ্ডের শোচনীয় 
দশা গ্রস্ত জীবদিগকে উপদেশ দিবে। 


* এই গল্পটা গ্রযুক্ত বাবু রাজনারারণ বসুর “সেকাল আর একাল”” হইতে উদ্ধত 
হইয়,ছে। লিখনভঙ্গীতে বোধ হয় রাজনারায়ণ বাবু বিদ্যাপাগর মহ!শয়কে লক্ষ্য 


করিয়াই গল্পটি লিখিয়াছেন। 
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বিদ্ভাাগর মহাশয় সমাজ-সংঙ্কারের চেগ্রী করিয়াছেন । বিধবাবিবাহ 
ও বন্তবিবাহের মান্দোলনে তাহার এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। 
বিধবাবিবাভের সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। রাজকীয় বিধির বলে 
বভবিবাহরোধের চেরা করাতে ও অনেকের বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হইয়াছে । 
কিন্তু বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের অসামান্য দয়াই "্টাভাকে এই কার্ধো প্রবর্তিত 
করিয়াছিল । বিগ্ভাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন। করুণার মোহিনী 
মাধুরীতে তাহার জদয় নিরন্তর পরিপূর্ণ গাকিত। কাহারও নিদারুণ 
দুঃখ দেখিলে, ব৷ কাহারও অসহনায় কের কথ! শুনিলে, তিনি যাতনায় 
অধীর হতেন । তথন তাহার উজ্জ্বল চক্ষ দুইটি উজ্জ্লতর হইত, এবং 
তাহা হইতে মুক্তাফলসদ্রশ অশবিন্দু নিগত হইয়া, গঞণ্দেশ প্লাবিত 
করিত। কিন্তু অশ্প্রবাহের সহিত তীহীর জদর-নিভিত যাতনার অবসান 
হইত ন।। তিনি মতক্ষণ ডঃখীর হঃখমৌচন করিতে না পারিত্েেন, ততক্ষণ 
স্থির খাকিতে পারিতেন না। এইরূপ দয়াণীল পুরুষের কোমল হৃদয়, 
অনাণ। বাল বিধবা 'ও পতিবিচ্ছেদ-বিধুর! কুলকামিনীদিগের ছর্দশার সহজেই 
বিচলিত ভইয়াছিল। খি্যাাগর মহাশয় এই অভাগিনীদের দুখমোচনে 
বদ্ধপরিকর হইলেও, উচ্ছঙ্খলন্তা প্রকাশ করেন নাই। তিনি এ বিষয়ে 
শাস্থের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং স্বয়ং যে ভাবে শান বুঝিয়াছেন, 
সেই ভাবেই সাধারণকে বুঝাইতে চে করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার 
সরলতার সমাকৃ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার বিধবাবিবাহবিষয়ক ও 
বহুবিবাহসম্বন্ধীয় পুস্তক, তদীয় অসামান্ত গবেষণা, পাগ্ডিত্য ৪ বিচার- 
নৈপুণ্যের পরিচয়স্থল ; এই ছুই গ্রন্থ লিখিবার সময়ে তীহাকে বিস্তর 
হস্তলিখিত পু'থির আসগ্ঘোপাস্ত পাঠ করিতে হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ- 
বিষয়ক গ্রন্থের রচনাসময়ে তিনি যেরূপ অসাধারণ অধ্াবসায়ের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সংস্কৃত পুধির পাঠোদ্ধার ও 
উহার অর্থসঙ্গতি করিতে, তাহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি 
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সংস্কত কলেজের পুস্থকালরে বাসয়া, শান্সের বচন সংগ্রহ করিতেন, এবং 
উহার অর্থ লিথিতেন। কথিত আছে, একদিন অনেক ভাবিয়াও কোন 
বচনের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারলেন না । এদিকে সঙ্গা অতাত হইল। 
অগত্যা লেখায় নিবস্থ ভষ্টয়া, ভাবিতে ভাবিতে বাসগে চলিলেন। 
কিরদ্দর গেলে সহসা ভীভার মুখমগুণ প্রসন্ন হইল। মন্ধকারময় স্ানে 
পরিভ্রমণ সময়ে, পথক সহসা স্র্যোর আলোক পাইলে, যেরূপ প্রকল্প হয়, 
তিনি 9 পুর্বোক্ত বচনের অর্থপরিগ্রহ করিয়া, সেইরূপ প্রকল্প হইলেন । 
আর তাহার বাসায় যাওনা হইল না। তিন পুনব্বার প্রফুল্পলভাবে কলেজের 
পুস্থকালয়ে বাইর লিখিত বসিলেন । লিখিতে লিখতে রাতি শেষ 
হয়া গেল। বিগ্াপাগর মহাশর হিন্দবিধবার ছুঃখদগ্ধ জদয়ে শাস্তিনলিল 
প্রক্ষেপের জন্ত এইন্ূপ অধ্যবসারের সভিত শাস্-পিন্ধু-মন্থনে উদ্ধত হহয়া- 
ছিলেন। সে সময়ে তাহার মার সামান্য ছিল। তগাপি তিনি এজন্য 
অবিকারচিত দর্বহ খণভার বহন করিয়াছিলেন; 'াভার চেষ্টা স্দাংশে 
সফল এবং ভার মত সমাজের সন্বর পরিগুগীত না হইলে ৪, কেহই তাভার 
অধ্যবসায়, দানশীলত। ৪ স্বার্চত্াাগের প্রশংসাবাদে বিমুখ হইবেন না । 
বি্তাসাগর মহাশর ধখন বিপবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য শান্ীয় 
বিচারে প্রনুস্ত হয়েন, তখন তিনি পরমারাধ্য পিতা ও শ্েহময়া মাতার 
অনুমতি গ্রহণ কারয়াছিলেন। মাভাপিতা তাহার নিকটে 'প্রতাক্ষ- 
দেবা-স্বপ ছিলেন। পিতার অমতে বা মাতার বিনাগ্মতিতি তিনি 
কখন৪ কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মাতাপিভার প্রতি 
তাহার এইরূপ অসাধারণ ভক্তি ছিল । কথিত মাছে, কোন ৪ বালিকার 
বৈধব্য দেখিয়া তাহার মাতা সজলনরনে তাভাকে বিধবাবিবাহ শাস্বসিদ্ধ 
কিনা, বিচার করিতে বলেন। পিতা নিকটে উপবি্ ছিলেন, ভিনিও 
এ বিষয়ে অন্রামোদন করেন । বি্ভাসাগর মহাশয়ের দঢ় বিশ্বাস ছিল ম, 
বিধবাবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, শান কখন 9 উহার বিরোী ভবে 
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না। কিন্ত চিরস্তন অনুশাসন ও চিরগ্রচলিত বাতির বিরুদ্ধে কোন ও কণা 
বলিপে, পাচ্ছে ভক্তিভাজজন জনকজননা মনঃক্ষু্ হরেন, এই জন্ত তিনি 
উাচে ভগ্রক্ষেপ করেন নাঈ । শেবে মান্তাপিহার সন্ধতিদর্শনে তাহার 
আগ্রহ 9 আপ্যবপায়ের সঞ্চার হয়। ভিনি বিবার বৈধপাছু,গ দুধ করিতে 


দঢপ্রতিদ্ভ হইয়া উঠেন । ভিনি এই প্রদঙ্গে একদিন দুটতা? সভি 


ঞ্ 


কহিয়াভিলেন,মাতাপিভার অন্রমতি না তে আদি কথন ও 


এহ কানণ্যে উগত হইতাম ন। ; অন্থভঃ হাহা ও। ঘত জাণিত থাকতেন, 
হতপিন 'এ পিসয়ে নিরপ্ত থাকিতান ॥” পরমা গ্রনিষ্ভ সাধক যেমন আপনার 


সাধনার সিদ্ধিনাভের জঙ্গ, তর্গাতচিথে বরণার দেবতার অনুনতি ৪ 
অন্তগ্রহ প্রান! করেন, ঠিনি সেইরূপ প্রত্যেক বিনয়ে পরমদেপতাস্বক্ূপ 
মাভাপিতার সম্মাহর প্রতীক্ষার থাক্ডিতেন | এধন আমাদের সমাজে 
বাহাদের শিক্ষাভিমানণ জন্মিমাছে, প্রচলিত রাঠিনাতির পিরুদ্ধবাণী তইয়া 
যারা ছপধগণ্তার স্বরে এসাক্কার, সং” ধলিয়। চাবি দিক কম্পিত 
করিও হ'শতেছেন, ঠাভাপিগকে অনেক ননযে জনকজননার মগের দিকে 
দুক্পাত করিতে দেখা মার না। কঠোর কর্ঠবাপাপনের দোহাই পিয়া, 
তাহার। আমাশীল'ক্লুমে ও মনগ্কচিতচিভে মাভাপিতার বুকে শেল হানিয়। 
থাকেন। পিহা একান্তে বদিরা মঙ্নজলে গগ্তদেশ প্লাবিত করিতেছেন, 
মাতা দুঃনহ দঠথে অভিভ্ভত হভয়াছেন, নিদারুণ শোকাগি ঠবানালের 
গায় অলক্ষাহীণে তাহাদের আয়ের প্রতিঙ্গরে প্রতিনুহে প্রনাধিত 
ভইতেছে, শিক্ষিতাভিমানী পুল কিন্ত কোর কন্ঠব্যপালনে 'কছুতেই 
নিরস্ত নহেন। পুলের এই কঠোর কর্ভবাপালন প্রতিজ্জার এখন 
অনেকস্থলে পিতা শোকশল্োর 'অভিঘাতে মন্মাভত হইতেছেন, মাতা 
প্রীতির অবলম্ব, ন্েহের পুন্তলী তনয় হইতে বিস্ছিন্ন হইরা, হাহাকার 
ও শিরে করাঘাত করিতেছেন। কিন্তু মহাক্স। বিগ্াসাগর মহোদয় 
পিতৃভক্তিতে পবিব্রতর-_মাত্সেবায় মহৎ হইতে মহত্তরর ছিলেন। 
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তিনি অবলালাক্রমে সব্ধন্ধ বিসঞ্জন করিতে পারিতেন, পৃথিবীতে যাহা! 
কিছু সথখপ্রদ-_যাহ। কিছু মনোমদ -যাহা কিছু প্রীতিপ্রদ, তত্সমুদয়েই 
উপেক্ষা দেখাইতে পারিতেন ; রাজাধিরাজের নানারত্রসমাবীর্ণ দেব- 
বাঞ্চনীয় সিংহাসনে ও পদাঘাত করিতে পারিতেন; কিন্তু মাতাপিতাকে 

দুঃখা ভুত কারতে পারিতেন না। মাতার নয়নজলের মমক্ষে তিনি 
সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন । একবার তিনি আপনার ও পোষ্যবর্গের 
জীবনরক্ষার অদ্বিতীর অবলম্বপ্ববূপ চাকরি পরিত্যাগে উগ্ভঠ হইয়াছিলেন, 
তথাপি মাতাকে ছুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিতে সম্মত হয়েন নাই | বহুব্যজ়ে 
তিনি মাতাপিতার উতকুষ্ট চির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহাদের 
দেভাহায় ঘটলে, অনেক সময়ে তিন সেই প্রঠিষ্ঠঠির সম্মুথে বসিয়া 
মঞ্রপাত করিতেন) পরমভক্ত পুরুষসি'হ, এইরূপে সেই পরমপ্তরু 
জনক, সেই শ্বশাদপি গারদী জনশার মগ্গুপম ন্নেহ ও মহীরসা প্রাতির 
ধানে নিখিগ থাকিতেন, এবং পবিত্র শোকাশতে তাহাদের পরলোকগত 
মন্মার “প্রিসাধন করিতেন । ঘাহারা এখন শিক্ষাতিমানে আন্মালন কারয়। 
বেড়াইভেছেন, নহাপুকষের মাভাপিতার 'গ্রঠি এইন্প ভক্তি তাভাদের 
উপেক্ষার বিন নহে । বিদ্যাসাগর গহাশম প্রনোক বিষে যাভাপিভার 
প্রতি বেন্ধপ ভক্ত ও শ্রদ্ধা প্রশ্ীশ করিতেন, এবং ঠাভাদের মতাব্লন্ী 
হইয়া ১৯শিতিন, (েইরূপ সানাদ্িক প্রথার অনুসারে ক্মান্চক্ষরূপে শাস্ায 
পপির বিগারে প্রবৃত্ত হইযতন | সনাজভতৈঘনী সংঙ্গারকগণ মগন সহবাস- 
লম্মতির বপানে মআহলাদে উৎফুল্ল হইরাছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মভাশন 
তাহাদের পক্ষ সমন করেন নাহ । এ সকল বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের অর্থ 
যেরূপ বুঝিঠেন, তদনুসারেই চলিতেন । 

বিদ্যাসাগর নহাশর পান দুঃখা ও মনাথদিগের আদ্বতীর আশ্রন্স্থল 
ছলেন। ভিশি দয়ার সাগর; দান তাহার চিরন্তন ধন্ম ও চিরপাবত্র 
কম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল । তাহার গ্রস্থাবলী কৃতী পুল্রের গ্থার তাহাকে 
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্ 
প্রচুর অর্থ আনিয়! দিত) তিনি উহার অপ্রিকাংশ পর-পোষণে ও পরদুঃখ- 
মোচনে ব্যয় করিতেন । গরীব ভুঃখীরা কেবল প্রত্যহ তাহার দ্বারে 
উপস্থিত হইয়।, দান গ্রহণ করিত না। অনেকে তশহার নিকটে মাসে 
মাসে আপনাদের ভরণপোধণের জন্ত অর্থ পাইন্ত। তিনি প্রাত্যহিক, 
মাসিক, নৈমিত্তিক দানে হৃদয়-নিহিত দয়ার তৃপ্রিপাধন করিতেন । এ 
বিষয়ে তাহার নিকটে জাতিভেদ ছিল না, শ্রেণীভেদ ছিল না, সম্প্রদায়- 
ভেদ ছিল না। তিন সকলেরই ন্নেহময়া ধাত্রী, প্রীতিভাজন পরিজন 
এবং বিশ্বপ্রেমময়ী জননীর তুল্য ছিলেন । যেখানে উপায়হীন রোগার্ত 
ব্যক্তি ছুরম্ত রোগের দুঃসহ যাতনায় কাতরতা প্রকাশ করিত, সেই 
থানেই তিনি তাহার রোগ-শান্তির জন্ঠ অগ্রসর হইতেন , যেখানে নিতম্ব 
নিঃসম্বল লোকে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে কঙ্টের একশেষ ভোগ করিত, 
এবং এই রোগশোকময় সংসারে শোচনীয় দারিদ্রযভাবে আপনাদের 
অনন্ত যাতনার পরিচয় দ্রিত, সেইখানেই তিনি তাহাদের দুঃখমোচনে 
উদ্যত হতেন ; যেখানে অভাগিনী অনাথা শোকের প্রতিমূর্তিম্ববূপ নিক্জন 
পর্ণকুটারে নীরবে বসিয়৷ থাকিত এবং জদয়ের প্রচণ্ড হুতাশন নিবাইবার 
জন্টঈ যেন নিরন্তর নয়নসলিলে বক্ষোদেশ ভাপাইয়া দিত, সেইখানেই 
তিনি তাহার কষ্ট দূর করিবার জন্য যত্বের পরা কাঠা দেখাইতেন। সন্ত্রান্ত 
ব্রাহ্মণ হইতে অরণাবিহারী অসভ্য সাঁওতাল পর্য্যন্ত সকলেই এইরূপে তাহার 
অসীম করুণার শান্তি লাভ করিত। যে পাপপক্কে ডুবির৷ স্বন্দ্ব্ট ও 
সমাজচ্যুত হইয়াছে,__সমাজের অত্যাচারেই হউক, পরের প্রলোভনেই 
হউক, আত্মসংঘমের অভাবেই হউক, যে সহারশূন্ত হইয়া ছুত্তর ছুঃখসাগরে 
ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তিনি তাহার প্রতিও করুণাপ্রকাশে সঙ্কুচিত হইতেন 
না। লোকে উদ্দাসীন-ভাবে যাহার কষ্ট চাহিয়! দেখিয়াছে, যাহার 
কাতর গায় নিমীলিত-নয়নে নিশ্চেষ্টভাবের পরিচর দিয়াছে, যাহার মলিনভাব 
দেখিয়া, দ্বণায় মুখ বিকৃত ও নাসিকা সম্কুচিত করিয়া, অন দিক দিয়া 


২১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 


চলিয়! গিয়াছে, তিনি পবিভ্রভাবে তাহাদিগকে পবিত্র পদার্থের ন্যায় 
তুলিরা, শান্তির অমৃতগয় ক্রোড়ে স্থাপিত করিতেন । যমতট শাহ 
আলম বখন সিংহাসন হইতে অপপারিত হয়েন এবং বুন্ধ অন্ধ ও অধঃ- 
পতনের চরম সীমায় পতিত হইয়1, পরপ্রদত্ত অর্থে জীবিক! নিববাহ করিতে 
থাকেন, তখন তিনি করুণরসপূর্ণ কবিতায় এই বলিয়া আপনার চিন্ত- 
বিনোদ করিতেন,_চ্ছুদ্দশার প্রবল ঝটিকা আমাকে পরাভূত করিয়াছে। 
উহা আমার সমস্ত গৌরব অনন্ত বাযুরাশির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে, এবং 
আমার রত্রসংহাসন৪ দূরে ফেপিরা দিয়াছে । গাঢ় অন্ধকারে শিমগ্র 
হইলেও এখন আমি দরিদ্রভাবে পবিত্র ও সর্বশক্তিমান ঈগরের দয়ায় 
উজ্জ্বল ভইরা, এই কগঈুনয়, এই অন্ধকারময় গ্রান হইতে উঠিতে পারিব |” 
দয়ার সাগর বিগ্ভাসাগর9 এ সকল নিরুপার ছুঃখীদিগকে দরিদ্রভাবে 
পবিত্র বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। কথিত আছে, একদা তিনি প্রাতঃকালে 
মণ করিতে করিতে এই নগরের প্রান্তভীগ অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দ,র 
গিয়াছেন, সহসা দেখিলেন, একটি বুদ্ধা অতিপার রোগে মাক্তান্ত ভইয়া, 
পগের পার্খে পড়িয়া রহিয়াছে; দেখিয়া তিনি এ মললিপু বৃদ্ধাকে 
পরম ঘত্বে ক্লোড়ে করিয়। আনিলেন, 'এবং তাহার ঘথোচিত চিকিৎসা 
করাইলেন। দরিদ্র! বৃদ্ধা তাহার বন্ত্ে আরোগ্য লাভ করিল। যত 
দিন নে জীবিত ছিল, তত দিন তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কই ভয় নাই । 
বি্তাসাগর মহাশর প্রতিমাসে অর্থ পিয়। ভাহার সাহাধা, করিতেন। * 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক জন বিশ্বস্ত কর্মচারী, ত্রীার অসামান্য 
দয়াসম্বন্ধে [নম্নলিখিত গল্পটি “দৈনিক”? পত্রে প্রকাশ করেন : 

এক দিন বিষ্টানাগর মহাশর উক্ত কন্মচারীকে বলিলেন,--“দেখ, 


০ পা শিস্প্ল  তি 


* এইরূপ গল্পগুলি স্রীবনী, ইাগুয়ান নেশন, এডুকেশন গেজেট প্রভাতি হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছে। 


প্রতিভা । ২২ 
কলুটোলার অগূুক গলির অমুক নম্বর বাড়ীতে এই নামে এক জন 
মাদ্রাজবাপী ম্বাছেন। জানিরাছি, ঠিনি অর্ধাভাবে সাঠিশর কই পাইতে- 
ছেন। অহএন হনি তথায় গির। সবশেষ সংবাদ লঈরা আইন।” 
বিষ্ঠাসাগর মভাশরের আদেশে কন্মচারী নিদিষ্ট স্তানে উপস্তিত হইয়া, 
প্রথমে গৃঠন্বানীর দেখ! পাইলেন । তাঁহার নিকটে উল্ত মাদ্রা্বাসার 
নামোলেখ করাতেতিশি খণিলেন, তি আমার এই বাদীর নিম্ন তলঙ্থ 
গৃহে ঠিন সপরিবারে বাস করেন আনি হাতার শিকতে ছর মাসের 
ভাড়। ৩০২ টাক। পাইব। তিনি উগ্র দিতে পারিতেছেন না। ভ্টাহাকে 
ভাড়া পরিশোর করিছ। উঠিন। বাবার জন্ত পীড়াপীডি করিতেছি । 
কিন্তু কি কপি, তিন অর্থাভাব প্রথুক্ত আাজ দুই তন দিন সপরিবারে 
অনাহারে রঙ্রাছেন।”” কর্মচারা গুহদ্বামীর এই কগ। শুনিয়া, উক্ত 
মাদ্রাজবাপীর নিকটে বাইয়। দেখিলেন যে, হিনি একটি সঙন্্ীর্গৃহে 
পাঁচট কন্ঠ! ও ইট মন্পনয়ঞ্ধ পুল্র লইয়। সামান্ত দরমার উপর বসিয়া 
রহিয়াছেন। পুল্রকন্তাগণ রুগণ ও অনাহারে শার্ণ। কম্মঢারী এই শোচনীয় 
দশাগ্রত্ত মাদ্রাজবাসীর সহিত আলাপে প্রনৃন্ত হইলে, তিনি কহিলেন, 
_-“আমি এই কলিকাত। সহরে অনেক বড় লোকের নিক মামার কষ্ট 
জানাঈরাছিলাম। কিন্ধু কেহই আমার ছুরবস্থায় দরাদ ভইয়া একটি 
কপন্দক দিয়াও আমার সাগাধা করেন নাই । সবশেষে একট বাবুর 
নিকটে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হই। তিনি ভিক্ষা না দিয়া, একখানি পোঈ- 
কাডে পত্র লিখিয়া, আমার হাতে দিয় বলিলেন--এই তরে এক 
পরম দয়ালু বিগ্াসাগর আছেন। মামি ঠ্টাভারই নানে তোমার দুরবন্থার 
বিষয় লিখিয়! দিনাম। পর্ুধানি ডাকঘছুর দিয়া আইস ।” আমি 
তদমুমারে উক্ত পত্র ডাকঘরে দিয়াছি। এখন আমার অনু” কশ্ম- 
চারী বিষ্ঠ/সাগর মহাশয়ের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহাকে এই সকল 
কথ! জানাইলেন। শুনিয়া বিষ্ভাসাগর মহাশয় অবিরল ধারায় অশ্রপাত 


২৩ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 


করিতে করিত এ কম্মগারী মহাশরের ভাস্তে মাদ্রাঙ্বাপীর বাড়ী-ভাড়ার 
দেনা ৩০২ টাকা, খোরাকা ১৭২ টাকা এবং তাহানের জঙ্ত নয় থাশি 
কাপড় দিয়া বলিলেন,-ঘিদি ভাহার। বাড়ী যান, তাহ! হইলে, কত হইলে 
চলিতে পারে, জানির। আসিবে। আর এখানে থাকিলে, আমি প্রতি মাসে 
১৫২ টাক। দিব।” কম্মচারী যথাস্থানে উপনাত ভইয়া, উপ্ত মাদ্রাজ- 
বাসীকে টাক। ও কাপড় দিয়া, পিগ্ঞাসাগর মহাশয়ের কগ। জানালেন । 
দয়ার সাগর বিদ্ভানাগরের অনীন দয়ার রে মাদ্রাজবাসী গ্লাপুলের সহিত 
রোদন করিতে শাগিনেন | অনন্তর ঠিনি বলিলেন, এক শহ টাকা। 
হইলে আামর! সকলে স্বদেনে যাইতে পারি | ইহা শ্রনিরা িগ্ঞাসাগর 
মভাশর কম্মচারার ঠপ্চে উক্ত টাকা দেন। কম্মচারাঞ্ত ঠাহাদিগকে 
টামারে রাপিয়া আইসেন |? 

খিগ্ভানাগর এহব্ধপ দয়ার সাগর ছিলেন । হাহা অপার করুণা এক 
নে এইনূপেই পান হানধিগের গুখসন্তব জদয় শান্তিদলিলে শাঠল 
করিয়াছিল। বাহাদের কাতরভার কেই কাভরন্ডাব প্রকাশ করে নাই । 
যাচ্দর কে কাঠার9 হদয়ে সমব্দনার আবিভাব দেখা যায় নাতি, 
যা্ভাদের উদ্ধারে কাহারও ভশ্ক প্রপারিত ভয় নাই, হিনি 'এইজপেই 


[ভাপিগকে অসহনীর যাতনা হইতে বঙ্গ করিয়াছিলেন । স্টাহার অর্থ 


টি 


কেবল দরিপপালনের জন্ভ5 বাছিত হইত। এভ কীর্ধো ভাঙার আড়গর 
ছিল না। নংবাদপর্রের দিগ পব্যাপী প্রশত্সাপ্বনির 'প্রচাশায় বা রাজসাম 
গেজেন্ট ধগবাদপ্রাপূর কামনান্, তিনি এই কার্পোর অন্ুগ্ান করিতেন 
না। তাহার কার্ধা নারবে সম্পন্ন হইত | ধনা পুর্লাদ্চিত দণরাশির 
মধো অবস্থিতি করির! নর্থ দান করিতে পারেন; কিশ্বু ভাভার দান, 
এই দানের হুলনায় শেন বলয়! পরগণিত হইতে পারে না। দিলি 
বিলাসন্থুথ পাঁরভ্যাগ করিয়াছিলেন, ছুঃখদারিদ্র্যে নিপীটিত তয়, 
ধিনি শেষে প্রন্থত অর্থের অবিকারা হইয়াছিলেন, তিনি আাস্মভোগে 


প্রতিভা । হ্‌ 





উপেক্ষ। দেখাঠয়। ভবিব্যতের দিকে দুকৃ্পাত না করিয়া, অপুর প্রণংসা' 
বা শিন্দা ঠচ্ছ ভাবিয়া, কেবল যথার্থ কুপাপাত্রদিগের জন্ত' যে ব্রত 
পালন করিতেন, সে রত চিরপবিত্র, চিরন্তন পাশ্মের দহিমায় মভিদান্গিত) 
চিরস্থারী গৌরবে গৌরববুক্ত। বঙ্গের নহাকনি এই চিরপবিধ ব্রতের 
মহিমায় মুগ্ধ হইর, এক দিন গম্ভীর থরে গাইঘ়াছিলেন,-- 

“বিদ্ঠার সাগর ভুমি বিখাতি ভারতে 

করুণার সিন্ধু তুসি। সেই জানে মনে 

দীন যে, দানের বন্ধু 1৮ 

সমগ্র ভারতও একাদন বিসুগ্ধ হইয়া গাইবে ১ 
“বিগ্ঞার সাগর তুমি বিখ্যাত ভাগতে 
করুণার পিন্ধ ভ্রম” 
ফলতঃ নিঃম্বার্থভাবে পরোপকারসাপনে_নিযঙ্থাথভাবে পর প্রয়োজনের 

জন্য উপান্দিত অর্থরাশির দানে মহাম্া বিগ্ভাসাগরের কোনও, 
প্রতিদবন্দী নাই। এখন সেই দ্ানবার চিরাদনের জগ্ত অন্তঠিত 
হইয়াছেন। কোমলতাময়ী করুণা এখন আশ্রয়ের অভাবে দুদ্ঘশাপন্ন । 
হঃখদারিত্যময় জনপদ এখন আরঁধকতর দারিদাভারে নিপাড়ত। 
নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল ও নিরন্ন জীবগণ এখন কাতরকণ্ঠে লোকের দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষাপ্রাথ্থী। প্রলয়-পয়োধির জলোচ্ছাাসে যেন এই হতভাগ্য 
দেশের পুক্বতন সৌন্দর্য 1ধন্ হইয়াছে । মরুভুবাহিনী 'ন্ক্ষলিলরেখ। 
চিরবিশুফ হইয়া গিয়াছে । শান্তিবিধায়িনা ম্নেহময়ী জননী চিরকালের 
অন্য অন্তদ্ধান করিয়াছেন। কিন্তু যে সলি.লর ন্নিগ্কতায় তাপদগ্ধ 
লোকে শান্তিনাভ করিফ্াছিল, যে জননীর করুণায় দরিদ্র সন্তানগণ 
দারিদ্রা-যাতনা ভুলিয়া গিয়াঁছল, ত্রাহার অপার্থিব পবিত্র ভাব, 
চিরকাল এই অনন্তঘাতনাগ্রস্ত জাতির গৌরবের কারণ বপিয়! 
পরিগণিত হইবে। 
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বিগ্ঠাসাগর্মহাশয় যেরূপ দয়াথাল, সেইরূপ তেজস্বী ও মহান্ভাব 
ছিলেন। দয়ায় তাহার জদয় যেরূপ কোমল ছিপ, তেজন্বিতা ও 
মহান্ুভাবতায় তাহার জদয় সেইরূপ অটল শুইয়া উঠিয়াছল। 
চিরদরিদ্র অনাথের নিকটে তিনি বেন্ূপ শ্গিগ্কনুধাকরের হার প্রশান্ত 
ভাব প্রকীশ করিতেন; ধনগবিবত বা ক্ষমভাগব্বিত বাক্তির নিকটে 
ভিনি সেইরূপ প্রদীপ মপ্যাহ্-ভপনের শ্ঠার অপুব্ব তোজোমাহমার 
পরিচর দিতেন । অভিমান-সহরূত তেজস্বিত। ভাহাকে সর্বদা উচ্চতম 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিত ! শিক্ষাবিভাগের অধাক্ষ ইং সাঠেবের 
সঠিত অনৈকা হওয়াতে, তিনি অবলীলারুমে পাচ শত ঢাকা 
বেতনের চাকপি পরিতশগ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে আম্মীয়বগের 
পরামশ তাহার গ্রাহা হয় নাউ, লোকের কথায় াছার মতপরিবষ্ঠন 
ঘটে নাই, বা ভাব্ষাতের ভাবনায় আ্টাভার আয় অবসন্ন ঠহয়। পাড়ে 
নাই । লোকে তখন বলিয়াছিল, র্রাহ্গণ «বার নি্জর অভম্মুণতায় 
নিজেই মারা পাড়ল। আন্মারগণ  তথন ভাপিয়াছিলেন, এবার 
বিগ্ভাসাগরের অন্নাভাব ঘটল। কিন্কু আভিনানসম্পন্ন চেজন্বা পুরুষ 
কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। হিনি পরের আপানচা 
স্বীকার করিয়াছিলেন, কন্ত পরের মনস্থির গ্ঠ.. আয্মসম্মান 
বিসক্জন দেন নাই, তিনি পরের কার্ধাসম্পাদনে নিয়োিঠ হহর- 
ছিলেন, কিন্ধু পরের নিকটে আত্মবিকুয় করেন নাই; ঠিনি পরের 
আদেশপালনে প্রস্থত ছিলেন, কিন্তু পরের অমন্চিত আদেশাননারে 
কার্য. করিতে সম্মত হইয়া আাম্সাভিমানের মর্যাদা নাশ করেন 
নাই। তাহার হৃদয় এইরূপ অটল ও এইরূপ শক্কিসম্পন্ন ছিল । 
বহু অনুরোধে, বু অনুনয়েও তাহার অভিমান অন্তভিত, তেজান্বতা 
বিচলিত, বা কর্ব্যবুদ্ধি অবনত হইত না। মিখারের রাজপুতগণ 
অনেকবার আপনাদের ভূসম্পন্তি হইতে স্বলিত হইয়াছেন; অনেকবার 
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স্মনেক দিসয়ে দ্ার্থভ্রাগের পরাকান্ঠা দেখাইপ্নাছেন; তগ্জাপি তাহারা 
তেভস্তিঠা বা আঅভিনানে জলাষ্লি দেন শাই। সঙ্গদঘ টড এই 
অসামাগ্ত  শ্ণদশনে বিমুগ্ধ তইয়া, তেজস্বিগণের বরণীম্ন প্রাটান 
গ্রাকদিগের সভিত মিবারের বাজপুহুদিগের তুলনা করিরাছেন। 
ধঙগদেশের জগ্ত যদি এক জন টের আবির্ভাব ভন্ন, এক জন টড 
না্দ বাঙ্গাপার স্ুকান্তি বা এপক্াঞ্ডির বর্ণনার ব্যাপৃত হয়েন, তাভা 
হইলে তিনি এন আধহপতিত ভূগ্ডে এই চিরাবনত জাতির মপো 
মঠান্ম। বিদানাগবের এমন প্রভাব দেখিতে পাইবেন, ধাভার অচিন্তণীয় 
মভিমার আহার অপরিপাম বিস্ময়ের আবিভাবৰ ভভবে; চিনি নেই 
নহাপুরুমকে গোৌরপান্থিত গ্াকদিগের পারবে বসাইয়া, মুক্তকণ্ঠে ৪ 
ভক্তিবসাত্র জদয়ে তপায় শ্রঠিগান করিবেন । 

এইরূপ তেন্বা, এইরূপ অভিথনানসম্পন্ন বিদ্যাসাগর জনপাধারণের 
সমক্ষে কখনও মহগ্কারে স্টাত হইর।, হানতা প্রকাশ করেন নাত । 
তাহার তেজস্বত। যেরূপ অঞুলা, তাহার নহত্ব সেইরূপ অপারদেয 
ছিল। দার প্রচুর আখের অধিকারী হইলে আগ্মগর্কে অধার 
হইর|. আ্মগৌরবের বিস্তারে উদ্নাত ভইগা খাকে। াকন্ক বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রশত্ শ্রদয় এরূপ হানভাবে কলুষিত ছিণ দা। যখন 
তাভার প্রভৃত পরিনাণে অথাগম হয়, সমাজে অসাধারণ প্রতিপন্তি 
বদ্ধমুগ্গ হয়, পিগন্বা:পনী মহীরপী কাত্তির কণা লোকের মুখে মুখে 
পরিকীন্তিত হইাতে খা.ক, তখনও ভিনি আপনাকে সাগান্ত দরিদ 
বলিয়াই পরিচিত কারতেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ, সমাজের 
ধনসম্পান্তশলী সন্ত্রান্ত ব্যাক্তনণ, স্ববদা বাহার সম্মান কারতেন, 
যাহাকে দেখিলে অভার্থনার জন্য অগ্রদর হইতেন, অনেক সমঙ্কে 
তিশিহ সামান্ত মুদীর দোকানে বসিয়া, মুদীর সহিত আলাপ করিতেন, 
এবং দীন ছুঃখাদিগকে আম্মার স্বজন বলিরা আপনার কাছে 
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বদাইতেন। একদ। ভিনি সন্থান্ত বাক্তিগঞ্রে সহিত কোনও বাগান- 
বাড়ীতে অবদ্থিতি করিতেছিলেন, এদন সময্ষে এক জন দ্বারবান্‌ 
ঘন্মান্তকলেবরে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে এক খানি পর দল। 
এরূপ শ্তলে অনেকে হয় ত সামান্ত দারবানের দিকে দুক্কপাত করেন 
»এ 1 কিন্ত দন সাগর, পরবাহককে পতিশান্ত ও প্রথর আহপশাপে 
অবসন্ন দেখিয। সির থাকিতে পারিলেন শা। তিনি পরনাহ পাপে 
শান্তিবিনোপনের জন্ত সেই গুভে বসালেন | ভদীর বন্ধগণ হহাতে 
সাতিশর বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিপেন | কিছ এইরূপ বিরাকিঠেও 
ভাহার জনয়ে অন্গুদার ভাব কা অইঙ্গারের আবিভাব হহল না। 
একদ|। ঠিন উপস্থিত প্রবন্ধলেথকাকে কথাপ্রসঙ্গে বপবাছিলেশ 


“আমি এছ পিন হডেন আহছেবের (ইডেন সাহেব তখন গবণমেণ্চের 


পর 
.হ, 
৬ 


সেক্ষেটরি বা আগ “কান 9 উচ্চ পলে শিয়োগিত ভিলেন 0 সতত 
বসির। আলাপ করিতেছিলান | এনন সময়ে অন্ত এক বাকি মাঠেবের 
দর্শনার্থা হভয়।, আপনার নাম লিখিয়া পাগাহলেন | সাচেৰ চাপরামাকে 
চাপল বল, এখন ধুর্জুণ নাই | হডেন সাহেবের 
কথা শুনিরা, আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, হখনহ সাহেবকে 
বলিলাম, “মাপনি আমার সহিত বসিরা, বাজ কথার সর ক্ষেপ 
করিতেছেন | উভাতে আপনার ফুর্ত্থ আছে । আর এ বাক্ছি 
অবগ্য কোনও প্রয়োজনের মন্রোধে আপনার মঠিত দেখা করিঠে 
আদিঘাছেন। ভাভার স্ঠিত দেখা করিতে আপনার সুরতথ 
নাই। আমি সানান্ত গরাব মানুষ) পার্থাভাড়া করিয়া আপিগাছি। 
এ ব্যক্তি বদি গরীব হয়, ভাভা হলে বেচাবীর গাড়াভাড়া দড 
হইবে; আর এক দিন আসিলে গাড়াভাড়া দিতে ভবে? 
ইডেন সাহেব তথন ঈবত হাসিনা দর্শনার্থা ভদ্রলোকটিকে আপিতে 
বলিলেন।” মহাপুরুবের এইরূপ উদারতা, এইরূপ পমদশিতা এবং 
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এইরূপ অহঙ্কারশত্যভা ছিল। কথিত আছে, একদা একটি ভদ্রসন্তান, 
্টাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বলিলেন, ণ্বড় দায় গ্রস্ত 
হয়! আপনার নিকটে আসির়াছি। দশ হাজার টাকা না হইলে 
উপস্থিত দায় হইতে মুক্ত হইতে পারি না। আমি উক্ত টাকা পরে, 
ফিরাইয়া দি” বিগ্াসাগর মহাশয়ের নিকট তথন বেণা টাকা 
ছিল না। তথাপি হঠিনি ভদ্রসন্তানের কাতরভাদশনে বাথিত হইয়া 
অন্য স্থান হইতে টাকা মানিয়া দিয়। কহিলেন, “এই টাকা হন্তের 
নিকট হইতে আনিয়া দিলাম, তোমার হ্ুনিধামত দিয়া যাই 91৮ 
ভদ্র লোকটি টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন । পরে বিগ্ভানাগর মহাশয় 
এই টাকার জন্ত তাহার নিকটে লোক পাঠাইলে ।তনি কভিয়াছিলেন-- 
“আমি দান গ্রহণ করিয়াছি । টাকা যে ফিরাউয়। দিতে হইবে, 
তাহা ভাবি নাই |” বিদ্যাসাগর মঙ্ঠাশয় ঠাহার এই কগ। শুনিয়া ভাশ্ত 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “লোকটা আমাকে ঠকাইল, দেখিতেছি |” 
আর তিনি টাকার জন্য তাহার নিকটে লোক পাঠান নাঈ; 
আপনি9 তভ্রাগার নিকটে কথনও টাকা চাহেন নাই। বিগ্তাসাগর 
মহাশয়ের মই সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথ! আছে। এই সকল 
মহত্বকাঠিনী মহাপুকষের লোকোন্তর চরিত স্বগীয় ভাবে পূর্ণ করিয়। 
কাখিয়াছে। 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে, বিগ্ভাসাগর মহাশয় লোকশিক্ষার জন্য 
যথোচিত পরিশমস্বীকার 3 অথব্যয় করিয়াছেন । শিক্ষাপন্ধতির 
সংস্কারে ও শিক্ষার গৌরববিস্তারে তাহার কখনও অমনোযোগ বা 
ওদাশ্তা দেখা যায় নাই। লোকে যাহাতে সর্বব্ষয়ে 1শক্ষিত ও. 
কার্যাক্ষম হয়, ততপ্রতি তাহার সাতিশয় তবু ছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় 
বিজ্ঞাননভার উন্নতির জন্ত এক সময়ে হাজার টাকা দান করিতে ও 
কাতর হয়েন নাই। সংস্কৃতের হ্যায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি তাহার 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 


এইরূপ মগ্চরাগ ছিল। তিনি বিশ্ববিষ্ভালয়ে সংস্কতি ভাষার 
আলোচনার জন্ত যত্র করিয়াছেন এবং সংস্কত কলেজে উংরেছী 
ভাষান্ুশালনের ও উপায় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ অংশে মেটো- 
পলিটন্‌ ইনষ্িটউপন্‌ তাহার অদ্বিতীয় কীন্তি। ভান এ বিষ্ভাপয়ের 
ভার গ্রহণ কবিরা, উহার উন্নতির জন্য মত্ত, পরিশম, একাগ্রতা 
ও অধাবলায়ের 'একশেষ দেখাইয়াছেন। স্বয়ং রোগশধ্যায় থাকিয়া ৪ 
বিদ্যালরের তস্বাবধানে ক্রুটি করেন নাই । তিনি বহু যত্র 'ও পরিশম 
কারয়া, বিদ্যালয়ের জন্য যে প্রশস্ত অট্রালিকা নিম্মাণ করিয়। দিরাছেন, 
তাহা রাঞ্জকীয় প্রেসিডেন্পী কলেজের শুবিস্ত অট্রালিকারও 
গোরবম্পন্ধী হইয়াছে । বিদ্যালয়ের উপর ত্ীশ্ার 'এমনই যঙ্$ ছিল 
যে, পূর্বে যে বাড়ীতে ধিদ্যালরের কাব্য হইত, সেই বাড়ী বথন 
বিক্রীত হইয়া ধায়, তখন নিজের খাড়া ভাঙ্গিয়া এ স্তানে এ উহার 
সন্নিকটবন্তা ভমিতে বিদ্যালয়ের গৃহ শিম্মাণে প্রস্থ5 হহরাছিলেন। 
তাহার ষন্তে এই নগরের কতিপর স্থানে মেটোপপিটন হনষ্টিট ৪সনের 
কয়েকটি শাথ। স্কাপিত হইয়াছে । তিনি সমান যঙ্রের সঠিত 
সকল বিদ্যালয়ের তবাবধান করিতেন । হাভার যন্ত্রাতিশয়ে,। ঠাভার 
প্রবর্তিত -শিক্ষাপ্রণালী গুণে, মেট্রোপলিউনের ছালগণ বিশ্ববিদালয়ের 
পরীক্ষার প্রশংনার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, ভাহাকে শহগুণে আহ্লাদিত 
করিয়াছে । স্বহস্তরোপিত ও যঙ্সহকারে বদ্ধিত বঙ্গ শ্রস্বাহ ফপ- 
ভারে অবনত হইলে লোকের যেঙ্ূপ 'আহ্নাদের সঞ্চার হয়, ঠিনিও 
সেইরূপ মেটোপলিটনের উন্নতি ও শ্রানুদ্ধি দেখিয়!, প্রীতি লাভ 
করিরাছেন | 

বিদ্যাসাগর নহাশর কি কারণে এব্ধপ প্রতিপন্ডিশালা ভইন্বাছেন, 
কি কারণে এরূপ তুলনীর কীর্তির অপিকারা হইয়া, নকগের নিকটে 
“জদয়গত শ্রন্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জণি' পাইতেছেন £ নগ্ুগাধিপতি 


প্রতিভা | ৩০. 


সমাট. "সামান্য ক্ষমতা 19 অপরিনিত অর্থের বলে ঘে সম্মান লাভ 
করিতে পারেন না, একজন দরিদ্র ব্রা্গণের সন্তান কি গুণে সেই 
স্ঞানের পাত্র হইয়াছেন ? ইহার একমাত্র কারণ, বিদ্যাসাগর মভাশরের 
মস্থিকেদ অসাবারণ ক্গমহার সভিত হদয়ের অতুলা শক্তির সামজশ্য | 


যিনি দরের শক্তিতে উপেক্ষা করিরা, মন্তিক্ষের শক্তিতে মহৎ ভঈতে 
চাভেন, তিনি মহন্বের অধিকারী হতে পারেন না। স্টদারত।, 
হিতৈষিহা, পরদঃথকাতর| প্রক্ত নন্থমযোচিত শিণগমহ ইভা হইতে 


বন্ধুরে আপপ্তিতি করে। ঠিনি কেবপ আম্মন্বার্গে রা গাকেন, 
পরাথে ঠাহার দুষ্টি থাকে না । গৃরকূল মেন সদুরগগন হলে উদ্ডামান 
হইবে ভতলন্ত গলিত শবের দিকে সববদা দ্টি কাপে, চিনিও 
সেইর্দীপ বুদ্ধিবৈভবে উন্নত হলে 9 জদয়ের শক্তির ভাবে শিকটতর 
কার্যে মনোনিবেশ করিয়া, কুমশঃ নিয়াতিযুখে আবনহ হইতে থাকেন । 
বিগ্ঞাসাগর মহাশয় এবপ তিণার লাক ভিলেন না। আটার 
. সাধারণ প্রতিভার সভঠিত জপয়র অপুর্ব শাক ছিল । ঠিনি এক 
দিকে জ্ঞানগৌরবে ৪ বুদ্ধিবেভবে ঘেক্জপ আভিমান্বিত। অপর পিকে 
হার মহত গুলে সেইরূপ গৌরবান্বিত। ভাহার আহিমান ও 
চেজান্ধত। যেরূপ অহ্লা, ভাগার কোমলতা ও দন্ভাশনতা ৪ দেইরূপ 
অসাগান্ত । আম্মাভিমান, আস্মাদর ৪ আন্মনিভরের বণে তিনি 
কোনও বিষয়ে পরের নিকটে অবনত বাঁ কোন বিঘয়ে পরনুধাপ্রেক্ষা 
হইতেম না। ইহা তাহার জদয়ের অসামান্ত শক নিণনন্স্বূপ | 
লোকের শিক্ষাবিপান হেতু তিনি শ্পেহমযু পিতা, এবং লোকের পালন ও 
শান্তিবিধান হেতু তিনি করুণামযী মাতা ছিলেন। এইবূপে তাহাতে 
প্রতিভার সহিত -লোকশিক্ষাবিধারিনী ও লোকপালনা প্রবুত্তির 
সমাবেশ ছিল। তিনি যখন শাস্ত্রগ্জানের পরিচয় দিতেন, তধন তাহার 
অনুপম (লপিনৈপুণা, অসাধারন বুদ্ধি প্রাথধধ্য ও অপুর্বব বুক্তিবিহ্তাসকৌশল 


৩১ ঈশ্বরচ ব্রাবদ্যাসাগর । 


দেখিয়া, শাস্ত্দর্শী পরিতগণ তীর প্রশংলাবাদে প্রনূত হইতেন। 
তিনি যখন অভিমান ও তেজধিভায় উন্ত হইয়া আত্মস্বাথেও 
পদাঘাত করিতেন, তখন লোকে সেই অপুন্ব তেজান্বতার প্রথর 
দীপ্িতে চমকিত ভইয়া বিস্ময় বিশ্ষাগ্িতনেণে হতরৃদ্ধি হইয়া খাকিত । 
আর তিন ঘথন দরিদের পর্ণকুগীরে দুদ্ঘশাগ্রন্ত এহখতের সন্থুথে 
উপস্থিত হউনেন, তখন সেই অনাথগণ হাভার অগরিসীন দয়ার ও 
গীতিমিদ মুপমাগ্ুলের  প্রণান্তঙাবে বিমন্ধ ভইয়। অশপান্ত কারত। 
এইরূপ বিশিন্ন শক্তির সম্বারে, হানি প্রঙ্কহ মন্ুম্যহের পুণাব চারখন্ধপ 
নহাপুরুন ছিলেন । 

এই মহাপুরুধের মভারুগান্ত কি আমারে? উপেকার বিন ভইাবে ? 
আমণা কি ভাতে কিউ শিগ্ষানাত করিব মাঠ নিশি লোকাহিহঞতে 
জাবনোতগ কাররাছিলেন, আমরা কি ভাঠার উদ্দেশে, ভাভারই 
পদহ নামে দহ রহপালন হত্রথাল হউরা, হাভার পাত কঠচ্ছ 5 
প্রকাশ করিব মাঠ পঞ্চদশব্যীর বালকের অপুণ পাথগাগ ও 
হেভছিতার প্রান্তে সমগ্র পঞ্জাব সাধনাঘ্ধ আউল, সহিখুহার আপঠপিত 

তেজংপ্রভাবে অনমনীর হইগ়াছিল। আন পর্যয9 পরি গোখিনোর 
মানের দহারপা শক্তি িতিকোতিত হর নাহি | চনত খাক্জাতিঠ 
বেদকাডিত পরিত্র পঞ্চনদে আপুবব বারের পিকাশ তথা গিথাচ্ছে | 
ঘন মি নমপ্ত পিষিয়েধ িংসগ  করিয়াছিগেন,। ভাঙার 
উপদেশ কি তদার স্বদেশবাসিগণের কষ্ঠপাপুদ্ধির উদ্দাপূর হইবে না? 
কাহার পবিত্র নামে যে পাঠাগারের প্রতিষ্ভ। হইয়াছে, হছপণক্ষে 
মাহা এই স্থানে সমবেত হইয়। ভাহার প্রভি ভক্ত 9 শন্ধা 
প্রকাশ করিতেছি । আগা আছে, সব্ধত্র এইরূপ লোকহিতকর 
কার্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে।  মহাপুরুষের দৃটান্তে আবার এই 


দেশে অমৃতপ্রবাহের আবির্ভাব হইবে । আবার এই দেশ হানতা-পঙ্কে 


প্রতিভ। | ৩২ 


নিমজ্জিত না হইয়া, মহৎকার্য্যের পুণ্যঙ্গেত্র বলিয়। পরিগণিত হইবে। 
ঘেজাত শত তাড়নাতে৪ ধিচলিত হয় না) “শত আঘাতেও বেদন। 
বোধ করে না,” শত উত্তেজনাতে ও জাড্যদোষ বিসজ্জন দেয় না, দেই 
হাতি স্বাথপরভার মোহিনী মারার জক্ষেপ না করিয়!, পরান্থগত্য, পরমুখ- 
প্রেঞ্িতায় াপনাদের ভীনভাব না দেখাইয়া এবং সব্ববিষয়ে "নির্জীব, 
নিন্চেট ও নিপ্ষির” না হইয়া, বিশ্বজনী পুরুষসিংহের প্রবন্তিত পথাননরণে 
বিশ্বনংলারে প্রসিদ্ধ লাভ করিবে। * 
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ক ১৩০০ "সালের ১৩৯ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর সহ)শ:য়র স্মংণাখে কলিকাতাস্থিত 
হাবজনধীয়' বিজ্ঞীনস্ভাগুহে “বিদ্যাসাগর পুস্তকাঁলয় ও ঝামাপুকুর পাঠাগা:রর+১ মতা- 


গণের যত্বে ষে সভার অধিবেশন হয় ভাহ।তে এই প্রবঙ্ধ পঠিত হইয়াহিল। 





অক্ষয়কৃমার দত । 


মক্ষযকুমার দত 'অসামা প্রাতভাশালী পুরুষ । মন্তিফের শক্তিতে 
এবং জনারর উদার ভাবে, তিনি নিঃসন্দেহ অক্ষয় কীর্তির, 
অধিকারী হইয়াছেন । নিরবচ্ছিন্ন ম্রখ বা সৌভাগো তাহার 
কালাতিপাত হয় নাই। নবদ্বীপের নিকটবন্তী একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে 
াহার জন্ম হয়। তাহার পিতা দরিদ্র ছিলেন; 'অর্থাভাব প্রযুক্ত 
পুলের বিদ্যাশিক্ষার বারনির্বাতে সমর্থ ভয়েন নাই । অক্ষয়কুমার, 
বালো দরিদ্রভাবে কালযাপন করিরাছিলেন; মৌবনের প্রাঃ 
দারিদ্রা-ক্টে অবসন্ন হইয়া, বিদ্যা শিক্ষার জন্ত এক .জন 'আম্মীয়ের 
শরণাপন্ন হইয়াছিশেন, শেষে দারিদ্র্-প্রযুক্তই অল্পদিনের মধ বিদ্যাণয় 
পরিভ্যাগ করিয়া, অর্থোপাঞ্জনের জন্ত নানা ক্রেশ সচিয়াছিলেন ॥ নিস্ক 
এইরূপ ক্টে পড়িলেও তাহার শিক্ষান্থরাগ মন্দীভূত হর নাই । 
পূর্থবাতে অনেক মহাপুরুষ বালাকালে অনাবিগি ভাবে থাকিরা এবং 
শাঞ্চল্যের পরিচর দিয়াও শেনে মহৎ কানা সম্পাদন পৃর্নক চির-: 
স্রণীয় হইয়াছেন । যে বালক পন্মমশ্বিরের উচ্চ চুড়ার বদিযা 
থাকিত; দোকানদারদিগকে ভর দেখাইয়া, খাবার জিনিল লই) 
উদ্ধত ও ছুঃশীল বালকদিগের সহিত পথে পথে খুরর! বেড়াই ; 
খ্সজ্মী়গণ হতাশ হইয্রা, বাহাকে লুদূরবন্তী স্তানে, অপরিচিত' 
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জন্ম । .. মৃভ্যু। 
“লা শাবণ, ১২২৭। ১৪ই জ্যেষ্ঠ, ১২৯৩। 
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৩৫ অক্ষয়কুমার দন্ত ': 


লোকের মধো অনুষ্টপরীক্ষার জন্ত পাঠাইতে সন্কৃচিত হয়েন নাই ; 
সেই বালকই প্রকৃত বীর পুরুষের সন্মানিত পদে. প্রতিষ্ঠিত হইয়া, 
ভারতে ব্রিটিশ সামাজ্যের ভিত্তিপ্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের 
দেশে যে বালক পথিকদিগকে নিপীডিত করিত; কুলকামিনীদিগের 
জলের কলম ভাঙ্গিয় ফেলি; শালগ্রাম ঠাকুরকে পুক্ষরিণীর 
জাল নিমন্জিত করিয়া , রাখিতঃ শেষে সেই বালকই নানাশাস্্ে 
পারদর্শী হইয়াছিলেন। অসামান্য জ্ঞানবৈভবে তিনি আজ পর্যাস্ত 
জ্ঞানিসমাজে সম্পূঙ্গিত হইতেছেন। কিন্ত অক্ষয়কমার কখনও এরূপ 
উদ্ধত ভাবের পরিচয় দেন নাই। তিনি যৌবনে জ্ঞানলাভের জন্য 
যেরূপ নানা বিষয়ে অভিনিবেশ দেখাইতেন, বালাকালেও তাহার 
সেইরূপ অভিনিবেশ পরিশ্মুট হইরাছিল। তিনি যখন গুরুমহাশয়ের 
নিকট উপস্থিত ভইয়া বিগ্ঠারম্ত করেন, তখন হাহার যেরূপ 
তীক্ষবৃদ্ধি। সেইরূপ ধারত। দেখা গিয়াছিল। ভাহার তব্বজিজ্ঞাসাম় 
তদীয় গুরু অতিথাত্র চমকিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ধিদ্যালঘে ভাহার 
রীতিমত শিক্ষালাভের স্বযোগ ঘটে না । ত্ীক্ষবুদ্ধি অক্ষয়কুমার 
ইংরেজী শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতা ছিলেন। পির়াপন সাহেবের 
ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভূগোল এবং জ্যোতিন দেখির়!, তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, ইংরেজী ভাষা বিবিধ জ্ঞানের ভাগার। নানা বিষয়ে 
জ্ঞানসংগ্রহ করিতে হইলে ইংরেজী শিক্ষা করা আবশ্টক। সে 
সময়ে ইংরেজী শিক্ষার তাদৃশ স্যোগ ছিল ন|। ইংরেজী বিদ্যালয়ের 
হখ্য। অল্প. এবং ইংরেজী শিক্ষা করাও ব্যয়সাধ্য ছিল। এদিকে 
অক্ষরকুমার নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন। দারিজ্প্রযুক্ত উংরেছী শিক্ষার 
বায়নির্বাহে তীহার সাম্য ছিল না। কিন্ত তিনি দারিদ্রযকষ্টে 
অবসন্ন হইয়া অভীষ্টসিদ্ধির আশা বিসর্জন দিলেন না । এক জন 
আত্মীয়ের সাহাযো তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে কলিকাতার একটী 


গ্রতিভা । ৃ ৩৬ 


উংরেজা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। - তাহার জীবনীপাঠে জানিতে 
পারা যার যে, তিনি বিদ্যালয়ে আড়াই বৎসর মাত্র ধায় করিয়া- 
ছিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি “য পারমাণে শিক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহ! একটী ডুবাল ঝা হীনের গৌরবের কারন হইতে 
পারে। বিজ্ঞান-শাস্ব্বের অনুণালনে ঠাঙ্ভার সবিশেষ অন্ুলাগ ছিল। তিনি 
বিদ্ভালয়ে গণিত ও বিজ্ঞানের আত মল্প অংশ মাত্র শিখিয়াছিলেন। 
কিন্ত শেষে তিনি বিজ্ঞানশান্ত্রে মসামান্ত বুৃৎপন্তি লাভ করেন। 
ফলতঃ, শ্বাবলম্বনই তার সমু উন্নতির মূল [ছিল। বিগ্ভালয়ে 
ভাতার শিক্ষার ভিত্তি মাত্ত প্রতিঠিত ভয়। অসামান্য পরিশ্রম ও 
বুদ্ধির প্রভাবে তিনি এই ভিত্তির উপর যে উচ্চতম জ্ঞানমন্নির-নিশ্মানে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, পরিশেষে প্রণান্তঘৃর্তি শৈলশ্রেষ্ঠের ন্যায় তাভার 
অপূর্বর্ব গান্তীর্যা '৪ উন্নত ভাব দেখিয়া, শান্ত্রদশিগণ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ 
হইয়াছিলেন । 

অক্ষয়কুমার দারিদ্রাপ্রযুক্ত বিদ্াালধ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু 
দারিদ্রাক্টে নিপীড়িত হইয়াও জ্ঞানান্থশীলন পরিত্যাগ করিলেন না; 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
বিগ্ভাভাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার পুর্বেবে তিনি যথানিয়মে শিক্ষ। 
লাভ করিতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াও তিনি 
আড়াই বংসরের অধিক কাল তথায় থাকিতে পারেন নাই। 
প্ররুতপ্রস্তাবে যৌবনের প্রারস্তে তাহার শিক্ষার হুচনা হইয়াছিল । 
তিনি পরিশেষে এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া. অসামান্য স্বাবলম্বন- 
বলে অনেক শাস্ত্রে স্বপপ্তিত ভইয়াছিলেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, 
প্লেইখানেই জ্ঞানসংগ্রহে তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন; যাহা কিছু 
দ্বেখিয়াছেন, তাহাই তাহার অভিজ্ঞতাবুদ্ধির সহায় হইয়াছে; বাহার 
সহিত. আলাপ করিয়াছেন, তাহার নিকটেই কোন অভিনব বিষয়ের 


৩৭ অক্ষয়কুমার দত্ত । 


পরিজ্ঞানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিবিধবিষগনক গ্রন্থসমূহ 
হইতে ষেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ নান! স্থানে গমন 
করিয়া, নান। বিষয় দেখিয়া জ্ঞানের সম্প্রসারণে অগ্রসর হইয়াছেন । 
জ্ঞানী পুরুষ প্রকৃতির কিছুই উদাসীন ভাবে নিরীক্ষণ করেন ন|। 
বিশাল বিশ্বরাঙ্গের স্ুক্ষান্ুক্ম কীট পর্য্যন্ত তাভার আলোচনার 
বিষরীকত হয়। অতি সামান্ত বিষয় হইতে তিনি যে জ্ঞানরাশি 
গ্রহ করেন, তাহার অনিব্বচণীয় প্রভাবে সমগ্র জ্ঞানিসমাজ 
চমকিত হইয়া উঠে। বৃক্ষ হইতে ভূতলে ফলের পতন অনেকেই 
দেখিয়া থাকেন, কিন্তু নিউটনের সমক্ষে শ্রী ঘটনা বিশ্বরাজ্যের একটি 
মহান্‌ মাবিষ্ষকারের সায় হইয়াছিল; কলতঃ জ্ঞানিগণ অভিনিবেশ 
সহকারে সমুদয় বিষয়েরই আলোচন! করিয়া থাকেন। এইরূপ 
আলোচনা দ্বারা বেরূপ সাহিতোর শ্রবুদ্ধি হয়, সেইরূপ জনসমাজে 
জ্ঞানপ্রচারের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়া থাকে । অক্ষয়কুমারের অনুসন্ধিৎস! 
ও সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে আমাদের সাহিত্যের যার পর নাই উপকার 
হইয়াছে । তিশি স্বকীর ুক্ম তনুসন্ধানবলে নে সকল বিনয় সংগ্র 
করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতে এখন সাহিত্যসেবকগণ আপনাদের 
কৌতুহলতপ্তির সহিত জ্ঞানবৃদ্ধি করিতেছেন । 

যে সময়ে অক্ষয়কুমার সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, সে সময়ে 
কবিতার প্রাধাগ্ঠ ছিল । কবিশ্রেন্ভ ঈতরচন্ত্র গুপ্ত বঙ্গীয় সাহিতা- 
সমাজের প্রধান পরিচালক ছিলেন । তাহার চিন্তবিমোহিনী কবিতার 
প্রশংসা লোকের মুখে মুখে পরিকার্তিত হইত । ষাহার| ভবিষ্যতে 
আপনাদের প্রতিভাগুণে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবুদ্ধি করিয়াছেন, 
তাহাদের অনেকেই সে সময়ে এই কবিপ্রবরের শিব্যশ্রেণীতে 
নিবেশিত ছিলেন। অক্ষয়কুমার ও ঈপ্ররচন্ত্র গুপ্তের লহিত পরিচিত 
হইত্বা সর্বপ্রথম কবিত। লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিস্কু কবিতারচনায় 


প্রতিভা ৩৮ 


তিনি কিরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যসমাজের 
'গোচর হয় নাই । কবিপ্রবরের শিষাত্ব গ্রহণ করিয়া, ধাহারা বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের উন্নতিসাধনে তৎপর হইয্বাছিলেন, তাহারা কেবল কবিতা- 
রচনাতে ব্যাপূত থাকেন নাই । গদ্যরচনাতে তাহাদের অসামান্ 
ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছিল। ন্তাঙ্গারা গদ্য গ্রন্থের প্রচার করিরা 
সাভিতাস্মাজের ব্রণীয় তইয়াছেন । যাহা হউক, অক্ষয়কুমারের গদ্য 
রচনা দেখিয়া, ঈগরচন্্র গুপ্ত এব প্রীত হয়েন যে, তিনি অক্ষয়- 
কুমারকে কবিতার পরিবর্ধে গদ্া রচনা করাতে পরামর্শ দেন। 
অক্ষয়কুমার অতঃপর নানাবিষয়ে গদ্য রচনা! করিতে থাকেন। 
বাঙ্গাল! সাহিতাক্ষেত্রে এইরূপ উন্দীপনা 1৪ ওজন্ষিতার অক্ষয় 
প্রশ্রবণস্বরূপ বিশুদ্ধ ভাবের গদ্ারচনার স্থত্রপাত হয়। 

ধাহার। সংসারে মহৎ কাধা সম্পন্ন করিয়া চিরম্মরণীয় হইয়াছেন, 
দরিদ্রের পর্শকুটারে শাহাদের অনেকের আবিগাব হইয়াছে । বিশেষতঃ 
ধাহারা সাহত্যের পরিপুষ্টি সাধন পৃন্বক জগতে প্রদিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন, তাহাদের অনেকেরই ঘোরতর দারিদ্রাহুঃথে দিনপাত 
হইয়াছে । অষ্টাদশ শতার্ধীতে ইংলগ্ডে গদ্যসাহিত্যের বেরূপ অবস্থা 
ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর পুর্বভাগে বাঙ্গাল! গদ্যসাহিতোর তদনুবূপ উন্নত 
অবস্থা ঘটে নাই । মিল্টন, জন্সন্:ও আডিসন্‌ প্রস্থতির রচনায় ইংরেজী 
গদ্যসাহিতা যখন সমৃদ্ধ, তখন বাঙ্গালা গদাসাহিতোর বিকাশের 
কোন লক্ষণ ছিল না। উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিতোর 
বিকাশ ও উন্নতির সুত্রপাত হয়। ধাহারা উন্নতির শুত্রপাত 
করিয়াছিলেন, শাহাদের অবস্থা ইংলণ্ডের অগ্ঠাদশ শতাব্দীর লেখকদিগের 
অবস্থা অপেক্ষাও হীনতর ছিল। কিন্তু ইংলগখের তাৎকালিক 
লেখকগণ আত্মপোষণাবষয়ে যেরূপ অপরিণামদশিতা ও অধীরতার 
পারচয়- পিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিবিধাতা স্থলেখকগণ 


টি অক্ষয়কুমার দর্ত। 


তদ্ধপ কোনও অপকার্্যসম্পাদনে অগ্রদর হয়েন নাই । ইংরেজী 
গন্থকারগণ দরিদ্র ছিলেন। কন্ধ .পরকার সাহাবা আশানুরূপ 
হইলেও তাহাদের দরিদ্রভাব ঘুচিত না) তাভারা এক সময়ে 
বিচিত্র বেশভুবার সচ্জিত হইতেন, অগ্ঠ সময়ে ছিন্ন ও মলিন 
প|রক্ছাদে ক্টদারক খতুর পরাক্রম হইতে বেহ রক্ষা করিতেন; এক 
লএয়ে স্ুখাদ্যে পরিতৃপ্ত হতেন, অন্ত সময়ে সামান্ত খাদ্যের জন্য 
মপরের দ্বারদেশে দঞ্ডারমান থাকিতেন; এক দিন উংরুঃ গৃহে 
আগ্রর আপারের সগকক্ষ স্বুপ্িথ উপভোগ করিতেন, অগ্ত সমস 
তরন্ত শীতে কম্পবান হইয়া অনাবুত স্তানে পড়িয়া থাকতেন; এক 
দিন মুক্ততস্থে শর্ঁ বার করিতেন, আগদিন কপদ্দকশুগ্ঠ হয়া, 
অপরের নিকটে ভিক্ষাপ্রার্থা ভইতেন ॥ এইকপে দিনবাণিনীর 
মাবঞ্নের হার ভীাগদের ঘসৌভাগা ৪ দ্ভাগা মাবিন হইত । 
অর্থের দায়ে ভাহারা অপরের শিকটে নিগৃঠাঠ হইতেন।  জনদন্‌ 
৪ গোল্ছম্মিথ অর্থের কগয অনেক কই ভোগ কররয়াছিলেন । 
জন্নন্ক খণের পায়ে অবরুদ্ধ হইছে হইয়াছিল। ট্টালি খণদায়ে 
মাবাপাতর কয্গারার নিকটে ভাড়ন। সচ্য করিরাছিলেন। কিন্তু 
ছাদের উংনাভপাতার মভাব ছিল না। রাজা এবং সর্কা প্রধান 
রাঙ্পুরুন উভাদের গুণপক্ষপাঠা ছিলেন । এই পক্ষপাত কেবল 
প্রশংসাবাদনান্রে পর্যাবগিত হয় নাত 1 গুণপক্ষপাভী উৎসাহদাতার 
অনুগ্রহে লেখকগন যথোচিত অখলাভে সমথ হইয়াছলেন। বাজমন্ধা 
সমর্, মণ্টেগ, 9 গোডল.ফিন্‌ আডিননের ভরণপোবণোপযোগা প্রান্ত 
নিন্ধারণ করয়। দিনাছিলেন । ট্টালি রাকা কাধে শিরোিত 
হইয়াছিলেন। রাঙ্জার অন্ুগ্রঠে জন্দনের বাখঠার মভাবের মোচন 
হইরাছিল। কলতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হংলণের থে সকল ব্যক্তি 
গবেষণাকৌশলে, রচনানৈপুণ্যে এবং শাস্থজ্ঞানে সাচিহাসনাজে সুপরি- 


প্রতিভা ] ৪০. 


চিত ছিলেন, তাহাদের অনেকে রাজকীয় কন্দলাভে বঞ্চিত হয়েন 
নাই | নিউটন ঘেমন রাজকীয় কাধ্যে নিরোজিত ছিলেন, আডিপন 
প্রশ্নতি দেই রূপ রাজ্যসংক্রান্ত কন্মে বাপুৃত থাকিয়, আপনাদের 
অভাবমোচনের সহিত সাভিন্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন । ঘোরতর 
দারিদ্রাদুঃখ এবং নানাবূপ বিপ্রবিপন্তির সহিত সংগ্রামের পর অগ্লাদশ 
শতাকাতে ইংপগ্ডের গ্রন্থকারদিগের এই্টক্ূপ সৌভাগোর উদর ভই- 
যাছিল। সপ্ুদশ শতান্দীর প্রঙ্গিদ্দ রাষ্টরবিপরবের পর ইংলাণ্ডের 
গ্রন্থকারগণের আদি পরিবর্তিত ভইতে থাকে । এসময় হইনে 
রাজনান্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানানুণীলনের পথ প্রশস্থতর হয । 
ইংলগ্ডের জনসাধারণের সভার আধিপতা বদ্ধমূল ভয়। কবি, 'ইীতি- 
হাসিক, দার্শনিক, গগ্ভলেখকগণ এই সভার সদশ্তারূপে পরিগৃহীগ 
হয়েন। ইহারা সাহিত্যসেবকদিগকে সনু'চত  উংসাহ দিতে বিমুখ 
ছিলেন না । '্রতিভাশালা স্লেখকগণ উহাদের সাভাবনো রাজকীয় 
বৃত্তি লাভ করিয়া সাহিতহার উন্নতিপাধনে মন্রণীল ভইতেন। ঘদ 
সমর বা মণ্টেগ সাহাযাদানে অগ্রসর না হতেন, তাহা ভালে (বোধ 
হয়, আডিসন নিশ্চিন্তমনে গর্থপ্রণয়ন করিাতিন না বাহার প্রতিভা 
ও লিপিক্ষমতায় ইংরেজী সাচিতোর হীবুদ্ধি হইরাছে, বোধ হয়, তাহার 
সেই প্রতিভা মলিন এখং ক্ষমতা সন্কুচিত হইয়া যাইত । 

অক্ষয়কুমার যে সময় বঙ্গীয় সাহিতাসমাজে প্রবিট হয়েন, সে 
সময়ে শাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের অবস্থ। উন্নত বা বাঙ্গালা গগ্ঠগ্রন্থের 
প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ তারশ প্রবল ছিল না। শাহাদের 
রচনাগুণে বাঙ্গালা গগ্ঠনাহিতা সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহারা দরিদ্র ছিলেন? 
ত্বাহাদের নানারূপ অভাব ছিল। জীবিকানির্বাহে তাহাদিগকে ছুঃসহ 
ক্টে নিপীড়িত হইতে হইত। কিন্তু তাহারা অদ্য উত্কই পরিচ্ছদে 
সঞ্জিত 'হইয়া) কলা ছিন্ন ও ম'লন বসনে আত্মদৈস্ত প্রকাশ 


৪১ অক্ষয়কুমীর দন্ত। 


করিতেন ন।) অপবা অগ্য নানা ভোগে রসনার তৃপ্তিসাধন করিয়া, 
কলা ভিক্ষাপ্নের জগ্ভ লালাম়িত ভহহীতেন না। তাভারা আপনাদের 
পরিশ্রমে যাহা সংস্থান করিতেন, তন্থারাই আপনাদের অভাব 
মোচন করিরা, স্বদেণীয় সাহিতোর . উৎকর্ষসাধান মন্ত্রণাল ভইাতেন। 
রাজা বারাজমন্বী তীহাদের উতসাহ্দাতা না ভইলে9 স্বদেশের 
শান্ত্নিষ্ঠ ও বিগ্ভান্ঘরাগী ধনীর নিকটে তাহারা উপকৃত ভইতেন। 
অক্ষরকুমার স্বদেশীয় একটি মহাপুরুষের সাভামো ও উৎসাহে স্বদেশীয় 
সাহিভ্োর উৎকর্ধবিধানে অগ্রনর ভয়েন। ইহার সাহিআানরাগে, ভার 
যত্রে, উহার স্বদেশঙিতৈবিভায়। শক্ষয়কুমারের  অগামাগ উৎসাহের 
সঞ্চার হর। অক্ষরকমার এইনূপে উৎসাভপম্পন্ন ভইয়া সাহিহাসেবায় 
আম্মোংসগ করেন। বাঙ্গালা গগ্ভসাভিতোর অসামাগ্ত শ্রাদ্ধ ৭ 
পারপুষ্ট এই আম্মোৎসর্গের ফল এইট মহৎ ফল দেখিলে একটি সমর 
বা একটি মণ্টেগ আপনাকে পরমসৌভাগাশালী মনে করিতে 
পারিতেন । 

কবরী দেবেক্ছনাগ ঠাকুরের ঘঙ্ছে অক্ষরবুনার ভন্কুবোপিনী পন্ধিকার 
সম্পাদন কার্যে রী ভইলেন। তাহার ফেরূপ বুদ্দিচা 5র্া, যেরূপ 
গাবেষণাকৌশখল, যেরূপ বিচারনৈপুণা, শাহার রচনা প্রণালা9 সেইনূপ 
ওজন্বিতাময়ী, গাস্তীর্যাশালিনী ও চিন্তবিমোহিনা ভইল। পর্নো উক্কু 
হইয়াছে বে, শী সময়ে বাঙ্গালা-সাহিো পগ্ভরচনার প্রাছর্ভাব 
ছিল। স্ুকবি ঈগ্বরচন্্র 'গুপ্ু পগ্ঠলেপকদিগ্রে পরিচালক ছিলেন । 
এই শ্রেণীর লেখকগন কল্পনাবলে বা শষ্টিংকাশলে, ভাদুশ উন্নত 
ছিলেন না। গন্তীর ভাব তাহাদের রচনার পরিলক্ষিত হইত না। 
তাহারা পঞ্গের সতিত গগ্ভ ৪ লিখিতেন | কিন্ত ভাহাদের পগ্ভ ও গগ্ভ 
উভরই উন্নত "ও প্রগাড়ভাবের সম্পর্কশূন্ঠ ছিল । হাহার। ভাবুক না 
হইলেও তাহাদের রচনায় এক্প অনারাসলভ্য মাধুর্য ছিল ঘে, জনসাধারণ 


প্রতিভা । ৪২ 
অবলীলাক্রমে ভাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া আমোদিত হইত।: এক জন 
প্রসদ্ধ লেখক বধলিয়াছিলেন যে, যখন আবিসী'নয়ার রাজপুত্র রাদেলাসের 
$রু, পক্ষের সাহায্যে আকাশে উড়িতে উগ্ভত হয়েন, তখন পক্ষ 
আকাশপথে তাহার ভারধারণে সমর্থ হয় নাই । তিনি পক্ষপহ হদের 
জলে পঠিত হয়েন। যে পক্ষ তাহাকে উপরে ধরিয়া রাখিতে পারে 
নাই, তিনি সেই পক্ষের সাহায্যে জলের উপর থাকিতে পারিয়াছিলেন | 
বঙ্গের তাতকাশিক লেখকগণেরও এই প অবস্তা ছিল। তীভারা 
রচনাকোশলের উপর নিভর করিম!) উন্নত ভাবের দিকে যাই.ত 
পারতেন না) কিন্ত যখন তাহারা (নয়ভাগে অবাস্থতি করিতেন, তখন 
জনসাধারণের উপর তাহাদের আসন থাকিত | বাঙ্গালা সাহহ্যের 
এইরূপ অবস্থার মধ্যে অঙ্গরধুনার ম্বদেথারদিগকে গশ্টীর ভাষায় 
গভীর ব্ষয়ে উপদেশ দিবার জন্য সমুখত হইলেন। তিন কল্পনার 
শরণাপন্ন হইলেন , কল্পনা তাহার প্রশস্ত মনোমন্দির অপুর্ব ভাষা- 
রাশিতে সক্জিত করিল। তিনি প্রহ্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; 
প্রকাতি তাহাকে যত্বপহকারে আপনার কাধাকাপণপরম্পরার সহিত 
স্থপরিচিত করিয়া দিল; [তিনি অতাত বিষয়ের পরিচিস্তনে অগ্রসর 
হইলেন; অতীত যেন বন্তমানের হ্টার সনুজ্ঘলভাবে সাহার সমক্ষে 
উপাস্থত হইল; তিন নানা ব্ষয়ে উপদেশসংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, 
উপদেশগুলি যেন চিরপৰ্িচিত বন্ধুর ম্ভা় অবলীলাক্রমে তাহার 
মানসপথে উদিত হইতে শাগিল। তব্ববোধিনী পত্রিকার এক এক 
খা] প্রকাশিত হইতে লাগিল; প্রতি সংখ্যাতেহ অক্ষয়কুঘারের 
ওজন্িনী ভাষার সহিত তীয় শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাইয়া, 
পাঠকগণ অপারিপীম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন । সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
'পুরাপুত্ব প্রতি সকল বিষয়েই অক্ষয়কুমার সমান অভিজ্ঞতা ও 'সমান 
লিপিনৈগুণোর পারচয় দিতে লাগিলেন। তিনি যখন ধর্মমীতি, 


৪৩ অক্ষয়কুমার দত্ত। 


রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন তাহার ধম্মনীতি 
প্রভৃতিতে অসামান্য জ্ঞান পরিলক্ষিত হইত। তিনি ঘখন পদার্থাবগ্ঠার 
বিষয় রচন। করিতেন, তখন তাহাকে দূরদশী ও স্থদক্ষ বৈজ্ঞানিক 
বলিয়া বোধ হইত । ভিনি যখন পুরাবুত্তসম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন, 
তখন তাভার গবেষণা-কৌশলের পরা কান্ভা প্রদণিত হইত । তাহার 
বুদ্ধি 'এহরূপে সবব্ষয়ণ্াপিনা ছিল। ভংগম্পাণিত তব্নবোধিনা। 
পত্রিকা 'এইরূপে সর্ধবিবয়ের মআবিভাবে পাঠকবগের সন্তোমবিধায়িনা 
হইয়া উঠিয়াছল। ঘিখিলার প্রদিদ্ধা নৈয়ারিক পক্ষধর মিশরের 
কথ! যন মনে হয, তখন নবদ্বাপের সেই একচক্ষু, দরিদ 
রামনাথের অসামান্ত শান্াভিজ্ঞতভার সমক্ষে সহজে মস্তক অবনগ 
হইয়া থাকে । হলদিঘাট বা খম্মাপলীর উলল্পধ হইলে, সহজেই 
জদয়, প্রভাপসিংহ বা লিওনিব্সকে প্রাতিপূশাঞ্কলি দিতে অগ্রসর 
হয়। শুক্ববোধিনা পত্রিকার ইতিভীম যখন ম্মৃতিপথে আধিঈতি ভয়, 
তখন শান্নিষ্ঠ দেবেন্থনাথ ঠ'কুরের সাঠিন্তান্ুরাগের সঠিত আঅক্ষরকুমারের 
সেই গভীর শাস্তজ্ঞান, সেই মুক্কিব্ষ্ঠাসচাতুরী ৪ সর্বোপরি সেই 
দীপ্রিময় বঙ্ছিস্তপের হ্যা ভাষার আপুনন “জপ্ষিতার সমক্ষে জদয় 


পা 


অপরিসীম ভক্ষি ৪ শ্রদ্ধার আন5 ভইরা উঠে । ইত্ণুঞ্র রাজা বা 


রাজনশ্বীর টউৎসাভে আডিসন, জন্সন্‌ 'প্রস্ভাত উতরেজা সাঠিভোর দে 
উপকার করিয়াছেন. ইতলগের প্রজাবগের শাসিত একটি দরদ 
দেশের £ক জন উদ্দারপ্ররুতি ভন্বামার উৎসাহে অঙ্গরকুমার স্বদেশার 
সাহিন্তোর তাভা অপেক্ষা অল্প উপকার করেন নাই, এব স্পেকেটর 
বা র্যান্বলার দ্বারা ইংরেজী সাহিতা ঘে পরিমাণে গৌরবাদিন 
হইয়াছে, তন্ববোধিনা পত্রিকা দ্বারা, বঙ্গীর সাহিভাভাগার তাহ! 
অপেক্ষা মল্প গৌরবান্বিত হর নাই-। 

অক্ষয়কুমার ১৭৩৫ শক হইতে ১৭৭৭ শক পর্যন্ত দ্বাদশ ব্ষ 
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কাল, অতববোধিণী পর্িকার সম্পাদক! করেন। এই দাশ বর্ষের 
পরিশমে ঠিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্দারা বাঙ্গালা গদ্াসাহিত্যের 
মসামান্থ শ্রারদ্ধি হইয়াছে । শাঙ্দর্শী বিদ্যানাগর এবং তত্বদর্শী 
অক্ষরকুমার উভবরেই প্রায় এক সময়ে সাভিতোর উতকর্মবিধানে 
মনোনিবেশ করেন । বিদ্যাসাগর যেমন কোমলতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের 
মাধুর্ধ বৃদ্ধি করিয়াছেন, অক্ষয়বুষষার সেইরূপ গজস্থিতার উহাকে 
উদ্দীপনা ময় করিয়| ভুলিয়াছেন। 

কণিত আছে, কোর্ট উইলিয়ম কলেছের পাঠা পুস্তক অতি 
কদধা ভাবায় লিখিত হইত বলিয়া, উক্ত কলেজের অধাক্ষ মহোদয়, 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্গালা গন্থ প্রণয়ন করিতে অভরোধ করেন। 
তদন্থুারে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তক বাস্থদেবচরিত রচিত ভয়। কিন্কু 
উচ্গা অধ্যক্ষ মহাদয়ের অনুমোদিত না হওয়াতে মুদ্রিত ৭ প্রচারিত 
হয় নাই। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বে তালপঞ্চবিংশতি ১৭৬৭ 
শকে মুদ্রিত ভয়। বলা বাহুলা, এই গ্রন্থ ফোট উইলিয়ম কলেজের 
অধাক্ষ মহোদয়ের অনুমোদিত এবং ও কলেজের পাঠা পুস্তক রূপে 
পরিগুহীত ভইদ্াছিল। যাহা হউক, ১৭৬৫ শক হইতে অক্ষয়কমারের 
লেখনীবিনিগত সারগর্ড প্রবন্ধসমূহ তত্বোধিনী পত্রকার কলেবর 
শোভিত করিতে থাকে । এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ পরে 
পৃশ্কাকারে প্রকাশিত হয়। তন্ববোধিনী পত্রিকা 'এং বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি প্রকাশের পূর্বে বাঙ্গালা গদ্য অপরৃট ছিল। উৎকট 
সংস্কত শন্দের সহিত প্রচ্লত কথাগুলি এ ভাবে সন্গিবেশিত হইত 
যে, উহাতে ভাষার লালিতা বা মাধুর্ধা কিছুই থাকিত না। পাঠকগণ 
সহজে উহার অর্থ পরিগ্রহ করিতেও পারিতেন না । নিম্বোদ্ধত গদ্য 
রচনায় ইহা বুঝা যাইবে £--ধন্মারণ্যে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি 
হবিষ্যাশী মত্স্ত মাংসাঁদ আমিষ দ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করেন না। প্র 


5৫ অক্ষরকুমার দন্ত। ৷ 


ব্রাহ্মণ এক দিবস বিবেচনা! করিলেন, যেমন অপবিত্র দ্রবা সংস্পই 
পুত সামগ্রী অথাদা হয় তেমনি আমিষা মীনসংস্পুট যে সলিল সেও 
পেয় হতে পারে না। অতএব আঙ্গ অবধি আমি নদা নদ হৃদ 
পুক্রিণী পন্থল প্রভৃতি জলাশয়ের জল আর পান করব না। ঠাহ৷ 
করিলে নিরামিধা ভোজন রতভঙ্গ প্রসঙ্গ হইবে, তবে এততপদাস্ত 
মে হইয়াছে, সে অজ্ঞানতঃ । এইরূপ মনে করিঘা নপাদ পয়ঃপান 
পরিতাগ করিলেন, অন্তঃসলিলবাভিনী নদীর বারি পান করিন্ছে 
লাগিলেন । দৈবাং এক দিবদ দে জলেতে৪ এক ক্ষুদ্দ সফরী 
মতস্তাকে বাক্ষণ করিয়া তচ্জল পান বর্জন করি কৃপোদক পান 
করিতে লাগিলেন । কদাচিৎ একদা তদঘুন্তেপ এক ক্ষ প্রোষ্ঠী 
দেখিতে পাইয়। সে জল খাওয়া ছাড়িয়া নারিকেলোদক খাই 
আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সে জলের ভিতর৪ রুমি কাট 
দ্শন করিয়া ৩২পান পরিত্যাগ করিয়া অতি পিপাসাতে শুক্ষকগ 
তইয়া বর্ষোদক প্রত্যাশাতে উদ্ধে মুখ বাদ্যান করিয়া আছেন, 
এতদধসরে 'এক বায়স পক্ষা তথ্বক্র মো শৌচ কর্ধিরা দিল। পরে 
প্ীব্রাহ্গণ একে তো তঞ্ঠাতে শুক্ষকঠ ডিলেন। দিনীর়তঃ বক্ষ স্বপন 
পুরীষ ঢুগন্ধগ প্রধুক্ত হ্াকার করিতে করিতে গল! ফাটিরা মরেন। 
ইন্ভাবসরে তত্থজ্ঞ এক পরমহংসম্বামা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
এবং এ ব্রাঙ্গণকে জিজ্ঞাসি়! সকল বিনয় সবিশেদ গোগর হয়া 
কহিলেন, ওরে মূর্খ কণ্মজড় কৃপমণ্ডক টটড়ঙ্বরমশক, মসদপদেশ 
ছুরাগ্রহে দুর্দশাপ্রাপ্ত হইরাছিস; আমার 'এঈ কমূ্লু হইতে জল 
লইয়! মুখ প্রঙ্গালন "৪ ভল পান করি! প্রাণ রক্ষা কর। সাসির 
এই বাক্যে ততক্ষনে এ বিপ্র করঙ্গপানীয়তে লপন ধানন ও জনতা 
নিবৃত্তি করি! সুস্থ হইল | ্‌ 
প্রবোধচন্দ্িকা 


প্রতিভ। | ৪৬ 


“বিদ্যা বিষয়ে ও অন্য অন্য, কর্ম বিষিয়ে যে উদ্যোগ, তাভাকেই 
লোকে পরিশম কহে । বাল্যাবস্া যৌবনাবস্থান্তে মনুষ্য সকল সতত 
সকল বিনয়ে পরিশ্রম অবগ্ঠ কাঁরবেন. যেহেতু পরিশ্রমেতে বিদ্যা ও 
পন মানত ও সুথাদি হয়, পরিশ্রম বাতিরেকে ইহার কিছুই হয় 
না, মদদ দারা বে সুখাদি ভর, তাহাতে ভানি নাই । যগ্যপি 
চেটা কারলে কার্য সিদ্ধি না হক, তাহাতে হানি নাই । ইহার 
দ্টান্ত, কুম্তকার এক মুন্তিক। পিঞ্জত ঘট ও স্থালযাদি ঘাহ। ঘাভা 
চে্ট। করিতেছেন, তাহা তাহা [নম্মাণ করিতেছেন 'এবং দেখ নানাবিধ 
দ্রবা সম্মুখে আছে বটে, কিন্তু ভোজনার্থ বাক্তির মুখে মদৃগ কি 
অন্নাদি প্রদান করেন? উদ্যোগ ব্যাতরেকে সেই দ্রবা ভক্ষণ করিতে 
পারেন না।” জ্ঞানচন্দ্রিক | 

জ্ঞানচন্ড্রিকায় পরিশ্রমের বিষয় এইরূপ বনিত হইয়াছে । অক্ষরবুমার ও 
পথিশ্রমের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন । ভাতার বর্ণনার একাংশ উদ্ধত 
ভইল-_“অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের ব্ধিন বোন করেন? কিন্ত 
এরূপ বিবেচনা করা কেবল ভ্রান্তির কম্ম। কেবল কল্যাণই 
পব্শ্রিমের ফল); পরম শোভাকর প্রশন্ত অইালিকা, বকসিত 
পুষ্পপরিপূর্ণ মনোহর পুপোদ্যান, স্থচিকণ চিন্তরপ্রন পণ্যপরিপূর্ণ 
আপণশ্রেণী, তড়িংসমবেগবিশিষ্ট বাপ্পীয় পোত ও বাদ্পীয় রথ, ধর্মব- 
শামনসংস্থীপক পবিত্র বিচারস্থান, জ্ঞানদূপ মহারত্বের আকর স্বরূপ 
বিদ্যামন্দির, পৃখিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞানসমষ্ি স্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার 
সমুদয় শুভকর বস্তই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিমা 
পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে । পরিশ্রম ঘে, পরিণামে স্ুখোতপাদন, 
করে, ইহ বিবেচেক লোকেরা সহজেই স্বীকার করিয়। থাকেন। 
অনেক দেশের অনেক গ্রন্থকার আলন্তের ভূয়োভূয়ঃ নিন্টা করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু পরিশ্রম যে, কেবল পরিণামেই স্থখোৎপাদক, 


5৭ অক্ষয়কুমার দস্তু। 


এমত নচে, কনম্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধ সুখ সমুছভাবন করে, 


অঙ্গস্শলনের সঙ্গে সঙ্গেই স্কুত্তিলাভ 9 হবঝোদয় হইরা থাকে। 
শরীর চালনার বে কিন্ধূপ দ্ুলভ শ্ুখের উৎপান্ত হর, তাহা শিশুগন 
বিশিঈরাপে অনুভব করিয়া থাকে 1 

মক্ষরকুমারের ভাষা, জ্ঞানচন্দিকার ভাষা মপেক্কা কিরূপ উতকুঈ 


তাভা উদ্ধত মংশপাঠে বুঝা যাইবে। 


$ 


প্রবোধচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থের উতৎ্কটশন্দময়, প্রাঞ্জল ভাপরিশনগ,, 
লালিত'হীন ভাষা বিগ্চানাগর ৪ অঙ্গরবুমারের রসসরা লেখনান্ডে 
পরিমান্জিত ভর । কখিঠ আছে, বেভাগপঞ্চ,বংশতিতঠি সন্ব প্রথম 
“উন্ধান-তরঙ্গমালা-সম্ল উৎদল্লফেণনিগর-চুদি ঠ ভয়ঙ্র-তি'ম-সকর- 
নক্রচরু-তানণ ক্োঠস্ব হা-প 


জপ 





2 
] 


*-প্রবাভ-মপা তাতে সহসা এক দিবা তর 
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উদ্ধৃত হইল,” এইনূপ রচনা ছিল পরিশেষে এই দীর্ঘ সমাসঘুক্ত 
রচনা পরিত্যক্ত ভয়। অক্ষরকুমারের বটনাতে9 দীর্ঘ সমান পরি 
; কিন্ত তাহাতে রচনার লালিহা পা যাণুর্মা নদ হয় নাই। 
অক্ষরকুনার যথানিরত্ন স্থপতি শিখিবার যোগ প্রাপ্প হয়েন নাই । 


হয় 


এ% ভ্রন অধ্যাপকের নিকটি ঠিনি কিরতখকাল মাত্র সংস্কতের 
মালোচনা করিয়াছিলেন: উহা ভইলে৪ ভাহার ভাষায় এন্প 
স্বগ্রধালাতে সংস্কত শবসমুহ্ঠের বিহ্তা আছে দে, একজন 
মহামহাপাধাযর় সংস্কত পর্ভিত তংপমুদয়ের ঘবোষধুন করিতে সমর্থ 
হলে মাপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন।  ফলতঃ 
মক্ষঘকুমার সংস্কত শন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্কু হভাবাকে 
শ্তিকঠোর করেন নাই; দীর্ঘ সমাস প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু 
ভাষাকে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নীরস করির! তুলেন নাই) সংস্কাতের 
পার্খে প্রচলিত কথার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্ত ভাবার পৌন্দর্যা- 
হানি কারন নাই । ভীহ্ার ১ম ৪ ২য় ভাগ প্বাহ্া বস্তুর সহিত" 


প্রতিভা । ১৮. 


মানবপ্রক্ষতির সন্বন্ধবিচার” ; তাহার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ “চারুপাঠ ) 
ঠাগার পিশ্মনাঠি” ॥ তাহার পিনার্ধবিগ্তা” ; তাহার ১ম ও ২য় 
ভাঁগ “ভারতবষীর উপাসকসন্প্র্দার' ; যাহাই পাঠ কর! যায়, 
তাহাতে ভদীয়, ভাষার পরিস্তুদ্দ ভাবের পরিচর পাওনা যার। 
মাতাপিতার সত থে, ভাষায় কথা কা যায়) প্রণরী জনের 
সহিত যে ভাষায় "আলাপ করনা বার; স্নেহময়ী ধাত্রী বা বিশ্বস্ত 
পরিজনের মহিত কথোপকথনক্কালে যে ভাষার বাবার কর যার; 
অক্ষরকুমার সাধারণত; সে ভাষার মাশ্রয় করেন নাই । তাহার ভাম। 
গন্তীর, তাহার ভানা সংস্কতশব্বনুল, তাহার ভাষ| সংস্কতর নিরমানুলারে 
সমাসসনন্থিত; কিন্তু এই গান্ভাংনা, এই সংস্কৃতশব্দবাহল্যে, এবং একট. 
সমাসমালায় এক্প মাধুর্য ও কমনীয়ত। আঙে 'বে, পাঠ করিলে 
পাঠকের জদ্দর মোহিত হয় । নে নিচ্জীব ও নিশ্চেট জাতির 
ব্দেদশাবোদ নাই; যে জাতি মহাপ্রাণতার অধিকারা হর নাই) 
জাতীয় জ:বনে সঞ্জীবত ভইন। উঠে নাই; উদ্দীপনার মন পারগ্রহ 
করিতে পারে নাই; বিরতী জনের -কাতরতাপ্রকাশক রোদন বা 
প্রণয়ী জনের অক্ষট প্রশর়পন্তাবণ থে জাতির ভাবার প্রাতস্তরে 
পরিপ্ফুট হয; অথবা তাওবমন্ত অবশিক্ষিত লোকের কর্ণ কথার 
ন্যায় কতকগুলি অসন্বদ্ধ। প্রুতিকঠোর শব্দাবলী যে জা 
সাহিতাভাগারে স্তুপে আপে সঙ্জিত থাকে, অক্ষয়কুমার সেই 
জাতির ভাষায় প্রচণ্ড তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করেন এবং সেই 
জাতির ভাষাকে শ্ুসম্বন্ধ, স্ুখাবা শন্দমালার শোভিত করিরা কুলেন। 
মিপ্টন একটি নিতা স্বাধীন মহাজাতিকে কোন মহান বিষরে 
প্রবর্তিত কারবার জন্ত উদ্দীপনাময়ী ভাষায় উপদেশ দিয়া গিরাছেন ; 
চিরপরাধান, চিরনিপীডিত ও চিরনগৃহীত জাতির মধো মক্ষপ্নকুমারের 
ভাষা মিল্টনের ভাষারও গৌর্বম্পদ্ধী হ্ইয়াছে। মিল্টন যর 


পা 
ৰা 
! 


ত্র 


৪৯ . | _. অক্ষয়কুমার দন্ত। 


উনবিংশ শতাব্দীতে এই নিস্তেজ বঙ্গের সঙ্ধীর্ণ কর্মুভূমিতে, পরম্পরবিস্চন্ 
ও জাড্যদৌষে সমাচ্ছন্ন লোকের মধ্যে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে 
বোধ হয়, দরিদ্র অক্ষয়কুমারের লেখনীর প্রভাব দর্শনে তাহারও 
হিংসার আবির্ভাব হইত । নিজ্জীব ও -নিশ্চেই বিষয়ের ,সজীবতা-. 
সম্পাদন অসামান্য ক্ষমতার কার্ধ্য। অক্ষয়কুমার এই অসামান্ 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়া চিরম্মরণীয় ,ভইয়াছেন। তাহার, ক্ষমতার 
নিস্তেজ ভাষার মধ্যে এরূপ তেজন্বিতা' ও. সজীবতার আবির্ভাব 
হয়াছে থে, তীভার, প্রদীপ প্রন্ায় বঙ্গীর সাচিত্য সনুজ্জল হইয়! 
উঠিয়াছে। এই সমুজ্জল ভাব দেশান্তরে সভা” সমাজেও বিকার্ণ 
হইয়া পড়িয়াছে । .. ্‌ 

ততববোধিনী পন্ধিকার জন্ত দ্বাদশ বর্ষ কাল কঠোর পরশ্রমে 
অক্ষয়কুমারের অচিকিৎসা শিরোরোগের সঞ্চার হয়। এই রোগে 
অক্ষরকুমার জীবন্মত হইয়া পড়েন। কিন্তু এই জীবন্মত অবস্থাতে ও 
তিনি শান্্রালোচনা পরিত্যাগ করেন নাই । লোকে মে অবস্তায় 
| পতিত হইলে সমুদ্র 'আশা বিসর্জন দিয়া, মন্তক্ষণ অন্তিম কালের 
প্রতীক্ষায় থাকে, তিনি সেই অবস্তাতেও অভিনব তত্ব সংগ্রহ 
করিতে, অভিনব বিষয়ের সহিত পরিচালিত হইতে, এবং অভিনব 
গ্রন্থ প্রচার করিনা শ্বদেশারদিগের জ্ঞানচক্ষ টন্নীলিত করিতে 'সর্বদ। 
আগ্রহঘুক্ত ছিলেন। উতৎ্কট রোগ 'প্রুক্ত শাহার, শরীরে সামর্থ 
ছিল না, জদয়ে, শাস্তি ছিল না, মন প্তিরতা ছিল নাঁ। এই 
অবস্থায় আপনার চিরপোবিত বাসনা সিদ্ধ হঈল ন|। বপিয়া, ঠিনি 
যে সকল আক্েপোক্কি করিয়া গি্াছেন, তৎসনুদর পাঠ করিলে 
'হৃদয় দ্রবীভূত হয়। এইরূপ, জীবন্মত অবস্থার শক্ষঘকুমান 
ভারতবর্ষ উপাপকসন্প্রনার প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থের 
।হই ভাগে অসামাগ্ত গবেনণার পরিচয় দিরাছ্েন। প্রগাঢ় তস্বানুসন্ধারা 
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প্ডিত স্গ্থাবস্থার় যে গ্রন্থ লিখিলে আপনাকে গৌরবান্বত মনে 
করিতে পারেন, অক্ষরকুমার শরারের নিরতশয় শোচনীয় অবস্থার 
সেইরূপ মহাগ্রস্থের প্রচার করিয়, অবিনশ্বর কীর্তিস্তন্ত রাখিয়া 
গিয়াছেন। ভারতবর্ষের 1বভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ এবং বিভিশ্মতাবলম্বী 
উপামকদিগের সঠিত আলাপ ক্রিয়া, তিনি এই গ্রন্থে বে সকল 
ছুক্ঞেম্ তত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয় তাহার যেঙপ বলবতী 
এনুনন্ধিংদা ও সত্যপ্রিরতার পরিচর দিতেছে, সেইরূপ ন্তদীয় 
অনাণান্ত স্বদেশানগুরাগ, প্রথর বুদ্ধিৎ বিচিত্র খিচারচাতুরী এবং গভীর 
শান্জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে । ইতলাঙ্র মহাকবি মন্ধভাবস্থায় 
মহাকাঁবা প্রণয়নপূর্বক, সাহিতোর গৌএব ন্বাদ্ধ করিয়া গিরাছেন। 
কারাগারের কঠোরভার মধ্যে জগতের' ইতিহাস এবং ভাথণাত্রার 
যাত্র। প্রণীত হইয়া, ইংলগ্ডের সাহিত্যসমাজ সমুজ্জল করিয়াছে । 
এজগ্ত ইতিহাস সেই লেখকশ্রেষ্ঠতদিগের সঠিঝুত! ও ক্ষমতার নিকটে 
মশক অবনত করিয়া থাকে। কিন্তু ঘে মহাপুরুষ রোগজ্গনিত 
ছুঃসহ যাতনার মধ্ো, মুত্যুর বিতীমিকায় দৃক্পাত না করিয়া, 
ভারতবর্ধীর উপাসকসম্প্রদায়ের ম্যায় অপুব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, 
তাহার সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা এবং তাহার মান্তরক্ষর অভাবনীয় শক্তির 
অনুরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয়, পুথিবীর কোন সাহিত্যের ইতিহাসে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বঙ্গীয় সাহিতোর ইতিহাস এ অংশে 
পৃথিবীর সমগ্র সাহিতোর ইতিহাসের সমক্ষে বোধ হয়, অপ্রতিত্বন্দ'ভাবে 
রাঁহয়াছে, এবং ধঙ্গীয় সাহিতাক্ষেত্রের কন্মবীর এ বিষয়ে অসামান্ত 
মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়া, সাহিত্যবীরদিগের মধ প্রাধান্ত 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

উক্ত গ্রন্থের প্রণয়নকালে অক্ষপকুমারের মাস্তফের স্থিরতা ছিল 
না। এই অস্থিরতার মধ্যে তাহার হৃদয়ে অনেক ভাবের উদয় ঃ 
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হইয়াছে। বিশেষতঃ গরীধসা' জন্মভূমির শোচনীয় অর্ধঃপতনের ক্ষথ।১ 
বখন তাহার যনে হইয়াছে, তখন তিনি তাব্র: যাতনায় অস্থির 
হইয়া পড়িরাছেন। কিছুতেই এ সকল ভাবের বেগ মন্দীভৃত হয় 
নাহ। তিন এ ভাবপ্রধাহের আবেগে সময়ে সময়ে স্বকায মহা গ্রন্থ 
_্উপানক সম্প্রদায়ে ভাগ্তভূমির দুর্দশার উল্লেখ করিয়া উদ্দাপণনামরা 
ভাষার বে সকল মনম্্পশী কথা বলিয়া গিরাছেন, ততসমুদয় 
পড়িলে শরার পুলকিগ, হর এবং তাহার সহিত একপ্রাণ : হইয়। 
তাহাই বাক্যে খলিতে ইচ্ছ হর "ভামজননী ও অজ্জুনমাতা" 
আর কাগার মুধাবলোকন করিয়া আশাপথ অবলম্বন করিখেন ? 
গগনম্পশিবৎ হিমাণর ৪. আধ্যাবণের বপ্রধিশেষ বিদ্ব্যাটল বাহাদের 
বল. ও বিক্রম, খান্য ও উত্সাহ এবং ধন্ম ও গ্রাতগ। কুদ্ধ করিয়া 
রাখিতে পারে নাহ, পেহ মহাপুরুবের বংশে এখন এহ অধম 
পামর «কূপ আনরাই জন্মগ্রহণ ক্ধিক্বাছি. তাহাদের শোটিতকণা 
হিন্দুজাতর রক্তাখর। হইতে একেবারেই অন্তাহত হইয়াছে ।' তদার 
চিতাভম্মকণ[ও বিগ্ঠমান নাহ । সেহ যমণ্ত পুরাতন মহন্তর পদাথ 
একবারেই অপূগ্ত হহরা গিরাছে। তাহার সাহত 'আর কণামাত্রও 
ং₹বোজত হৃহপল লা, কথন9 ভহবেও না। ক ্ গ % 
কোথায় সে হস্তিনা ও হন্ত্রপ্রন্থ? কোথাদ্ধ বা পে মখুরা ও 
উত্তরকোশপা? কোথায় বা সে উচ্জনিনা ৪ পাটপিপুদ্তর ? নাম 
আছে, কিন্তু পদাথ নাহ । অঙ্গার মাঞ্ে, তাহাতে অগ্নি নাই । 
দেহ আছে, তাহাতে জাবন নাহ। সাকারবাদার অশ্বথশুলবিদ্ধ 
কৰাটশৃন্ত জরাজীর্ণ দেবমন্দির বিশ্কমান 'আছে, তাহাতে দেবধিগ্রহ 
বিরাঞ্জমান নাই। জয়শ্র, ও রাজশ্র। দেবা, একবারে অন্তঠিত হুইয়! 
গিয়াছেন।” 

বাহ বস্কর সহিত মানবপ্রকৃতির সন্বন্ধধিচারে সন্তানপালন, 'প্রাককৃতিক 
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নিয়মরক্ষণ, শারীরিক স্বাস্থাসম্পাদন প্রন্ৃতি বিষয়ে অক্ষরকুমার 
যুক্তির সহিত স্বকীয় মত প্রকাশ করিফাছেন। তিনি একথানি 
ইংরাজী গ্রন্থের অবলম্বনে এই শ্রন্থথানি লিখিরাছেন। বাস্থবস্থ 
ও ধর্নীত, উভরই একশ্রেণীর পুস্তক। মানবকে পর্মলে বলায়ান্‌ 
এবং সবল ও স্ুঙ্ব করা উভয় পুস্তকের উদ্দেশ । ঘে সকল বিষয় 
এই উদ্দেগ্তানুসারে গ্রন্থ প্রণেহার নিকটে সমীচীন বোধ হইন্নাছি স, 
তংসমুদয়ই যুক্তির সহিত গ্রন্থমাপা সম্িবেশিত হইয়াছে ।  বাহ্াবস্থতে 
আমধষভক্ষণবিমরক প্রস্জাথ পড়িয়। আদনেকেই সে সমর আমিবভক্ষণের 
একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়ছিলেন ।  ধন্নীতি ও বাহাবস্ৃতে 
ব্াায়াম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব প্রকটিত তষ্টয়াছিপ, 
ততনমুদয় 'অস্মন্দেণীর ঘুবকসন্প্রনায়ের মধ্যে অকার্ধাকর হয় নাই। 
অনেকে উক্ত প্রবঞ্লিবিত নিয়ম সনুপারে ব্যায়াম করিয়া, শারারিক 
স্বাস্থাবিধানে যত্রণীল হইয়াহিলেন। এইরূপে অক্ষকুনারের তে্বিনী 
লেখনী আমাদের চিরম্থুপ সমাজকে জাগরিত করিয়াছিল। এতদ্বাত'ত 
অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ শিক্ষার্থীদিগের নীতিশিক্ষার সহিত নানা বিষয়ে 
অভিজ্ঞতাবুদ্ধির পক্ষেও বিপ্তর পাহাধা করিতেছে । চারুপাঠ প্রভৃতি 
গন্থের এক দিকে যেগন সাচার ও উন্নত ধম্মভারের বিষর লিখিত 
হইয়াছে; অপর দিকে সেইরূপ বিশ্ববাপারের বিচিত্র কৌএল 
স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওরা হ্ইয়াছে। ' শিক্ষার্থগণ মিত্রতা প্রভৃতি 
প্রবন্ধ পিয়!, যেমন সংসঙ্গলাভের উপকারিত! বৃঝিতে পারে, 
সেইরূপ লৌরজগতের অত্যাশ্চধ্য নিরমপরম্পরা বুঝতে পারিয়া, 
বিশ্বনিরন্ত। পরমপুরুষের প্রতি ভক্তিপ্রবণ ভঃয়া থকে । পুর্বে 
বাঙ্গালা .. সাহতো এই . প্রণাল'র পুস্তক ছিল না। অক্ষরকুমারের 
প্রতিভাংলে এইরূপ গ্রন্থাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে ইহাতত বঙ্গীর 
সাহিতা যেরূপ উচ্চতর বিনয়ের বর্ণনায় উন্নতি লাভ.করিয়াছে, নেইরূপ 
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উন্নত ভাব ও উতকঈ রচনাপ্রণালীর গুণে যার পর নাই 
বিশুদ্ধ হই উঠিঘ্বাছে। অনেকে বলেন যে, অক্ষয়কুমার 
কেবল ইংরাজা পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থসমূহে 
অভিনব বিষ/য়র সগাবেশ নাই বা উদ্ভাবনাগুণে তাহার গ্রন্থাবলী 
সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চঠর স্তান পরিগ্র5হ করিতে পারে নাই । যাহারা 
এইরূপ, নির্দেশ করেন, তাহারা বোধ ভয়, ইংরাজা গ্রন্থের সহিত 
অক্ষরকুমারের গ্রন্থ মিলাইরা দেখেন নাই | মাহ্জার স্বপ্রদশনের আদশে 
চারুপাঠের স্বপ্রদশন লিখিত ভহয়াছে বটে কিন্ধ মীজ্জার স্বপ্রদশনে 
যাহা নাই, চারুপাঠের স্বপ্নদর্শনে তাহা আছে । আডিসনের কল্পন। 
অপেক্ষা অক্ষরকুমারের কমনার অধিকতর বিকাশ হইয়াছে । আডননের 
প্রবার্তত পথে পদাপণ কারলেও, অক্ষয়কুমার আঁভনব চিত্রপ্রদশ নে 
সমথ হহয়াছেন। অধ্যাপক উইল সনের হন্ধম্মসম্শ্রাদায়, ভার তবষীয় 
উপাসকসম্প্রায়ের আদশ' হইলেও শেষোক্ত গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয় 
সন্নিবেশিত হইরাছে। 

এইরূপে অক্ষয়কুমারের গ্রস্থপাঠে মনেক অপরিজ্ঞাত শিষয়ের 
পরিজ্ঞান হর। কোন খিষয়ের অনুকরণে কোন গ্রন্থ প্রণাত হলে 
গ্রন্থকারকে কেবল পরান্ুকারী 'ও অনুবাদকারী বলা যাইতে পারে 
না। লেখকের প্রতিভ| ও ক্ষমতা থাকিলে অগ্চকরণে তর্দীয় গ্রন্থের 
যথোচিত গুণ পরিস্ফুট হয়। অক্ষয়কুমার; প্রতিভাশালী 'ও ক্ষমতাপন্ 
ছিলেন। তিনি অপরের অনুকরণ করিয়াও স্বকায় গ্রন্থে এনধপ 
বিষর সন্নিবেশিত করিয়া গিরাছেন যে, তাহা 'আদশ অপেক্ষা 
পাঠকবগেয় অধিকতর হ্ৃদগ্রগ্রাহী হইয়াছে । ইউরোপের উন্নতিশল 
সাহিত্য লাতিনের সাহায্যে পুষ্টি লাভ করিয়াছে । ফরাসা সাহিত্যের 
প্রাধান্তের মধে; হংলগ্ডের জাতায় সাহিত্য সজীবিত হইয্াছে। যাহার! 
অপর সাহিত্যের আদর্শে মাপনাদের সাহিত্যের পুষ্টি সাধন কারয়াছেন, 
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কাভার! অনুবাদকার বা পরানুকাঁরী- বলিয়া উপেক্ষিত হয়েন নাই । 
ল্াদেশে ঠাহাদের ঘথোচিত সন্মানলাভ হইয়াছে; বিদেশেও ভাহারা 

ক্ষমতাশালী : মহাপুরুম বলিয়া মহিমান্সিত তইয়াছেন। ভিন্ন দেশের, 

ভি তা যাহা ঘটিয়াছে, অক্ষয়কুমারের ক্ষমভায় অস্মদেশের সাভিতোও 
(তাভা স্ন্ন হইয়াছে । অক্ষয়কুমার বিদেশীয় সাহিত্যভাথার হই 
বর্ণনীয় বিময় সংগ্রভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বিষয় তীশার 
অন্থসন্ধান গুণে যেন নবীরুত আষ্টর। উঠিরাছে | তিনি মে বিষের 
'রচনায়: প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বিষয়েই নিগুভ শুস্ুনিরপণে বথোচিত 
পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহার ভক্বাতসন্ধীনপ্রবৃত্তি এরূপ বলবনী ছিল 
“যে, তিনি মেডিকেল কলেজে গিয়া, বিজ্ঞানশান্সের উপদেশ শুনিতে ও 
কটি করেন নাই | বিজ্ঞানের নিগুঢ়তব্বের নিরূপণ ভার বিশ্তুদ্ 
'আমোদের মণো পরিগণিত ছিল। তিনি সয়ং নে আমোদ লাভ 
'করিয়া পুলকিন্চ হঈয়াছিলেন, অপরকেও সেই আমোদের 'অদিকারা 
করিবার জন্য যত্বশীল ছিলেন । তাহার যত্ব বিকল: হয় নাই । ক্বাঙ্গর 
'রচনাপ্রণালীর গুণে বিজ্ঞানের জটিল বিষন্ন এরূপ পরিক্কত ও স্থববোধ্য 
হইয়াছে যে, বিজ্ঞানশিক্ষাথিগণ আমোদ সহকারে উহা পাঠ করিততছেন। 
অক্ষযকুমারের পূর্বে বাঙ্গালী পাঠকগণ এরূপ আমোদ লাভ করিতে 
পারেন নাই । . অক্ষয়কুমার সরল ৪" কবিত্বের সরস ভাষায় “পদাথ- 
“বিদ্বা” লিখিয়া বাঙ্গীলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি বিজ্ঞানরাজ্যে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, মাতৃভাষায় 
স্থখপাঠা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রচার করিয়াও সেইরূপ শক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এইবূপ 'অন্গসন্ধান ও গভীর আলোচনার তাহার গ্রান্থ- 
সমুহ নানা বিষয়ে জ্ঞানপ্রদ হইয়াছে । 

অক্ষয়কুমার শিরোরোগে কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন? এ 
রোগ প্রধুক্ত আশানুরূপ জ্ঞানামুশীলন' না হওয়াতে তিনি কিরূপ, 
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ছুঃসহ মনোঘাতনায় নিরন্তর নিপীড়িত হইয়াছিলেন; কিরূপ বিদ্ব, 
কিরূপ অন্ুবিধা, কিৰপ ক্লেশের মধ্যে তাহার ভারতবধীয় উপাসক- 
সম্প্রদায় সগাপ্ট হইয়াছিল; তাহা তিনি স্বয়ং পিগিয়। গিয়াছেন। 
তাহার বর্ণনা যেরপ করুণরসের উদ্দীপক, সেইরূপ গভীর শোকের 
পরিচায়ক; এ বর্ণনায় হার ক্রেশভারাক্রান্ত শোচনীয় জীবনের 
কথা অধিকতর পরিস্ষট ও অধিকতর মন্মস্পর্শী হইম্বাছে। তিনি 
১৭৯২ শকে ভারতবর্ধীর উপাসকম্প্রদায়ের প্রথম ভাগের উপরুমণিকার 
শেষে লিখিয়াছেন ;ন্যানাধিক ২৯ বংসর অতীত হইল, এই 
পুন্তকের অনেকাংশ প্রথমে তস্তবোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হ। 
এতাদূশ বহুপৃন্বের লিখিত পুস্তক পুনঃ প্রচারিত করিতে হইলে, 
তাত বিশেষদূপ সংশোধন করা আবগ্তক। কিন্তু আমার শরারের 
যেরূপ শোচনীয় অবস্তা ঘটিয়া। বচিয়াছে, তাহা ভদ্রনমাজে একবারে 
অবিদিত নাই । আাগি শারারক ও মানসিক, কোনন্ূপ পরিশমেই 
কিছুমাত্র সমর্থ নই । বলিতে কি, আমি একরূপ জীবন্মত ভইয়াই 
রহিয়াছি | বস্ৃতঃ এ শব্দটি যেমন আমাতে প্রয়োজিত হয়, এমন 
আর ধিতীম্ বান্ডিতে ভয় কি না, সন্দেভ। এপ্রকার অসমথ 
থাকিতে, রাতিনত শোধন করা দূরে থাকুক, পুশ্থকখানি মুদ্দিত 
করিয়া ভোলা৪ আমার পক্ষে একরূপ অসাধ্য ব্যাপার 1” ইহার 
১২ ব'সর পরে দ্বিতায় ভাগ উপাসকসন্প্রদায়ের উপক্রমণিকার হিনি 
শোচনীর আন্ম'ববরণ প্রসঙ্গে এইরূপ শোকোচ্ছাসের পরিচয় দিয়াছেন) 
“না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থশ্রবণ, কোননূপ মানসিক - 
ও শারীরিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নই। ইার কোন কার্ষ্যে 
প্রবুত্তমাত্রেই মানসিক কছ হইতে থাকে । এপ অবস্থায় এ 
ভাগের কি রচনা, কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্কন, মে" কিছু কাধ্য 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটিবার ও নেত্রপাত করিতে পারবি 
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নাই | * অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ়ভাবসম্থলিত চিন্তা প্রবাহ উপস্থিত 
হইয়া! মন্তিষের পাস্থ্যক্ষয় করিতেছে, স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথা'প তাহ 
নিবারণ করিধার সামথ্য থাকে না; কষ্ট হয় বলিয়া, অন্যমনস্ক 
হইবার উদ্দেশে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই 
সে চিন্থাআত মন্দাভূত হয় ন।| যতক্ষণ সে সমুদ্র 'এবং যাহ। 
কিছু অগ্যরূপে জানিতে পারি, তাহা লিপিবদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ 
মস্তকমধ্যে ৫ঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে । আমার কন্মচারাকে, অথব। 
অন্য কোন ব্যন্তি নিকটে থাকিল্সে তাহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। 
কেহ নিকটে না থাকিলে যানবাহন দ্বারা দূরস্থিত বন্ধুবিশেষের সমীপে 
গমনপূর্বক লিখিতে অন্থপোধ করি। বাভার যত্ণহ্থ জ্ঞান কিছুমাত্র 
নাই, অপাধ্যমাণে কথন কখন এরূপ অশাক্ষত ও অযোগ্য লোকের 
দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে । অর্দরাজ্রেও নিদ্রাকাতর কন্মচারীকে 
আহ্বান করিয়া কতবার কত বিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে । নতুবা 
উপস্থিত 1ধষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া সে রজনীতে নিদ্রার 
সম্ভাবন! থাকিত ন। | মনোমধো এরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, 
তাহার চগ্তা ও আন্দোলনেও কষ্ট, নিজে দূরে থাকুক, অন্ত দ্বারা 

হা লিপিবদ্ধ করাইতেও কষ্ট, এবংঃ যে পর্যন্ত পিপিবন্ধ না করা 
হয়, সে পধ্য্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে । সেই 
যন্ত্রণা নিবারণ উদ্দেশেই শিপিবদ্ধ করাইতে হইয়াছে, এখং ইহ্ীতেই 
অতীব অল্পে অঙ্গে পৃস্তকখানি একরপ প্রস্তুত হইরা উঠিয়াছে। 


* যখন কোন দময়ে একবার দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই, তখন তশ্নিবদ্ধন 
দ্বোধোৎপাত্ত ন| হইবে কেন? গ্তানে স্থানে মুদ্রান্কনদোষ সজ্ৰটিত হওয়াতে 
আমাকে অতিমান্ত ছংখিত হইতে হুইয়াছে। পাঠকগণ আমার সাতিশয় শারীরিক 
ভুরবন্থ।র বিষয় বিবেচন। করিয়।, সে বিষয়ে উপেক্ষা! করেন, এই প্রার্থনা । 
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কোন বি্ষনের প্রমাণ প্রয়োগ উদ্দেশে কোন গ্রন্থার্থ অবগত হইবার 
প্রয়োজন হইলে, বাক্তিবিশেষের দ্বারাও তাহা পাঠ করাইরা শ্রথণ 
করিতে হয়। তাগাঈ কি নে সোদনে ও বেসে সময়ে শুনিতে 
পারি? না সনুচিত মনঃসংঘোগ করিতে সম হই 2 শরারের অবরাগসারে 
বিনবিশেষে ৪ সনরবিশেনে উনধাপি বাবগার করির। হাহা বণ 
করিতে হইয়াছে । এইরূপ করিয়া কখন পাচ সাত পরাক্ত, কখন 
ছুই চারি পংক্ষি, কখন ই চারিটি ঝ। ছুই একট শন্দ মাত্র এবং 
কদাচিং ক্ছু অধিকও বিরচিত হু । ই স্মন্ক একম সংগ্রহ করিয়া 
উপাসকসম্প্রনারের দ্বিভার ভাগের অধিকাংশ পস্থৃত তইয়াছে। দেই 
সমুদয় পাকা যে, প্রথমে ঘথাস্তানে পর পর লিথিত ভর, পাঠকগণ 
এপ মনে কারবেন না। কোন বাণ্যট কোন্‌ স্তানে বা কোন্‌ 
বাকোর পর বিনদেশিত হইবে, উল্তরূপে লিপিবদ্ধ করাইবার সময় 
ভাহা কিছুই পির থাকে না। সে সমুদায়, দে দিবস একত্র সঙ্কলন 
করা হয়, সেই দিনই বিন্বাট। পুর্বোক্তনীপে, শরারের অনস্থান্তসারে 
দিনবিশেঘে সনয়'বশেনে তদর্থ ইউ্রঘধবিশেষ সেবন ৪ অন্ত আগ নানাবূপ 
প্রক্রিরা করিয়া বন কষ্টে সেট কথঞ্চৎ সম্পন্ন করিয়াছি ! %. % 
৬ ্ এ 'বপ্তায় গ্রন্থ প্রণয়নের অভিঙাষ করা 
অনুচিত ও অসঙ্গত কার্য. ওকে চিরজ্জাধন নিশ্চেই মনে কালহরণ 
করাও *সহা। তাহা স্থিরভাবে মনে করা ছঃসহ ফন্বণার বিষয় 
এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া, এই গ্রন্থ প্রকাশের অভিলাষ কলি, এবং 
পুর্বলিধিত কিয়দংশ বিগ্যথান ছিল বলিয়াই, ভাভাতে প্রবুজ্জ ভইতে 
সন হই। ঘে সুখকর বিষয়ে একবার রুতসঙ্কল্প হইয়াছি, পার্ম।- 
মাণে দূরে থাকুক, অপাধ্যমাণেও তাহা পরিভ্যাগ করা আমার পক্ষে 
অতীব কষ্টের বিষয়। এই নিনিভ্তই এরূপ করিয়। কার্য সাধন 
করিতে হইয়াছে । যখন গুরুতর কাধ্যে মনঃসংঘোগ করিবার পথ 


প্রতিভা । € 


একবারই রুদ্ধ ভইল, মনোহর পর্রবাননা সমুদয় স্বপ্নকল্পিত ব্যাপার 
হইয়। গেপ এবং অনেক ব'সর একাদিক্রমে নানাপ্রকার কঈ পাইয়াও 
যখন বোগের শাস্তি না হইল, তখন কেবল ওুঁধপ সেবন ও পথ্যগ্রহণ 
দ্বার রোগের সেবায় জীবনক্ষেপ করা অপেক্ষায় এরূপ ক? পীকারও 
কপ্তির বিনয় । আমার পর্ন অধ্যণসাধপুন্তির ন্াৰশেব স্ব্ূপ বংকিপ্ধিৎ 
যাহ! আবশিছ ছিল, তাহা যদি এইনসপে |কহু কার্গাকর হইরা থাকে, 
ভাবে গুরুতর কগ্াাণকর কার্ণাসারনের শিতান্থ অনপধুক্ত এই ধিষম 
শারারিক দুরবন্কার তাঠাও আমাকে সৌভাগ্যের বিবর বলিয়া স্বীকার 
করিতে ভষ্টবে। 


রা পি ৬ র্‌ 


“আমার আর বলিবার কথা নাই । সকলই খোচনার বিষয়। 
অন্তঃকরণ বাদ্ধক্যদশার ও নানাপ্রকার শুভকর বিষয়ে বৌবানোচিত 
প্রবল অন্ররাগপ্রভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, কিন্ত শরীর ঘে'বনাবধিই 
বাদ্ধক্যকাল অপেক্ষা নিস্তেজ হইয়া চিরদিন মুতকল্প হয়া রহিল । 
আমার জরাজার্ণ কম্পমান লেখনীকে নিজহস্তে আর একটিবারও 
ধারণ কাঁরয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিলাম না! * * 
ষোড়শ বা সপ্ুদশ বৎসর বন্:ক্রমের সময়ে রীতিমত শিক্ষারন্ত 
করিয়া, পরত্রিশ বৎসর বয়ংক্রম অতীত না হইাতেই, গজ্জয়্ 
রোগ প্রভাবে ট্রি দিনের মত অসমথ ও অকন্মণা -হরা পড়িলাম। 
যে সময়ে মনোমত কার্যাসাধনের কেবল উদ্ভোগ পাইতিছিলাম, সেই 
সময়ে চিরজীবনের মত গুরু লঘু সকল কম্মেই অক্ষম হইলাম। 
তদবা্ধ আমার বাসনারপ বুক্ষবাটিকায় আর না পুষ্প না ফল 
কিছুই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিল না; শাগাপক্নবাদি সমস্ত 
শুষ্ক হইয়া গেল। কোথায় বা প্রত প্রস্তাবে বিজ্ঞানবিশেষের বিশেষরূপ 


৫৯ অক্ষয়কুমার দত্ত । 


অনুশীলন পুব্বক তাদ্ধযয়ক অভিনব ততান্থসন্ধান চেষ্টা, * (কোথায় 
বা ভূমণ্ডল অথবা তীয় ভূরিভাগসন্দশনবাপনার এক এক বারে 
বহুবিধ ব্বরনিবান, শুপ্রাচান মানবকীন্তি এবং অপুন্নী নৈসগিক 
সামগ্রা ও অদত নৈসর্গিক বাপারাদিবিশিই [িস্কত ভুদগড পরি শ্রমণ, 
কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও মানপিক উভয় প্রকৃতির যুগপৎ 
সমোনতিসাপনবতে ব্রতী শ্বদেশীয় সম্প্রদারনি,শম প্রবঞ্টনের আভিশান 
এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দশন ৪ ভারনবর্ায় পুরাপুথ বিণয়ক 
বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন ৭ স্বদেশত্রদ্ধীয নানা প্রকার হিনাগুষ্টান কামনা 
রহিল! সকলই বাম্পাভত হইয়া গেল সকল বাঁসনাই নির্মল 
ভউল' আঙ্কুরেই আঘাত ঘরটিল। আমার ঈদয়স্ত পুষ্পোগ্ঠানটী 'একবারেহ 
শুঙ্ক হহয়া গেল!” 

উদ্ধ চা দাঘ ভইপ বটে, কিন্তু উহার সমগ্র ভাগই 
মক্গরবুদারের শোচনীয় অবস্তার চিন পাঠকের জদরে অঙ্গিত করিয়। 
দিবে। জাপন্মত মভাপুরুষের এগ মন্মম্পশিনী আঙ্েপোক্তি মেবূপ 
তীর "অনন্ত কই প্রকাশ করিতেছে, সেইনপ চিরবরিদ। 
মাতভানাও একান্ত দুভাগোর পরিচন্ন। দিভেছে।  প্রতিভাশাল। 
পুরুষের জদয়গ্ক পুগ্পোগ্ঠানটি অকালে নিশ্ক্চ না হহলে শাহাব 
কত পূর্ণ ণিকসিত, আভিনব ভাববুস্ুমে সঙ্দিহ হইন্ডেন। আভিনব 
গ্রন্থে ভাহার কত শোভ। বুদ্ধি হইত । কিন্ধ হায়! ঠিঅঙ্ারেই 
'আঘাত ঘটল” । চিরদর্রিদ্বার দারিদ্াকট দুরাড়ত ইল না। হাহার 
কৃতী সন্তযন তদার দারিদ্র্যতঃখাদোচনের পুর্বে নিচ্জাব হইয়া 
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*ভৃতত্ব বা উদ বিদ্ভা অবলগ্থন কলিবার অভিঙাম ছিল» তাহার হুরপাত 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া(ছলন নাত্র | একেবারেই অপরাপর সকল বাসনার সহিত নে 


বাসনা 9 শ্শ্ ল হইয়া গেল। 


প্রতিভ। ৬০ 


পড়িলেন। আর তাহার জীবনী শক্তির সঞ্চার হইল না। কিন্ত 
তাহার মন্তিফ্ষের কি অপুল্দ গ্রভাব। এক্প অপস্থাতেও তিনি মাতৃ- 
ভাষার করে একটি বনুমূলা রত্র সমর্পণ করিতে বিমুখ হন নাই। 
ঈর্দণা প্রতভার গোরব বুঝিতে পারেন, এই ছুদ্দশাপন্ন বঙ্গের সন্কীর্ 
কণ্মক্ষেত্রে এপ করজন আছেন? 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বিচারক হুক্ষ্রূপে সমুদয় কাধ্য বুঝিনা, 
আপনার সিদ্ধান্ত স্থির করেন। তিনি বিচার্ধ্য বিবরের নৃপ,: উহার 
অন্থকুল ও প্রতিকূল যুক্তি, সমস্ত্ব বিষয়ের ধারভাবে আলোচনা 
করিয়া দেখেন । কিন্তু ব্যবভারাজীব, একট নিদ্ি্ট বিষয়কেই 
স্বিরতর সিদধীন্তত্বূপ ননে করিরা, উহার সমথনে অগ্রসর ১য়েন। 
এ সিদ্ধান্তের মূল কি, উহা অপদিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত না 
১ইবার হেতু কি, তৎসমুদরের প্রতি তীহার লঙ্ষা থাকে না। 
জন্সন পাহিত্যক্ষেত্রে বাবহারাজীবের প্রকৃতির পরিচয় দিরাছেন। 
তিনি বলিতেন, দিমস্থিনিসের স্নয়ে এথেন্সবাসীরা পশুর গ্ভার ছিল। 
তাহার মতে গাবত এখেন্সবাসীর। অসভা) যে হেহু এখেন্সে মুপ্রিত 
পুস্তক ছিল না। মে স্থানে মুদ্রিত পুস্থক নাই, পে স্থানের 
জনসাধারণের মধ্যে প্রতোক খ্ক্কি অসভ্য বলিয়াই পরিগণিত হর 
জন্সন দেখিতেন, যে সকল লগুনবাসী লেখাপড়া করে না, তাহার৷ 
প্রায়ই উদ্ধত হইরা পাশব বুত্তর পরিচয় দেয়। এজন্য তাহার 
সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যাহার৷ গ্রন্থ পাঠ করে না, তাহারা বর্বর *। 
কেবল গ্রস্থাচুণীলনে যাবতয় জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকে । কিন্তু 
এথেন্দবাসিগণ প্রতিদিন প্রাত;কালে তত্বজ্ঞানী সূরুতিসের পদতলে 
বসিয়া তত্বজ্ঞান লাভ করিত; প্রতিমাসে চারি পাচ বার পে'রক্রিসের 
উপদেশ শুনিত। আরিস্তোফানেস তাহাদের জ্ঞানাপোক উদ্দাপিত 
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করিতেন। লিওনিদস্‌ ও মিলাতাইদিন্‌ তাহাদিগকে স্বদেশহিতৈষিতার 
মহামস্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিতেন। জেনোফন তাহাদের সম্মুথে 
জাতীয় গৌরবের বিচিত্র চিত্র বিস্তারিত করিয়া রাখিতেন। তাহারা 
বিচারকের বিচারপ্রপালী দেখিয়া, অভিজ্ঞ হইত; মথানিষমে 
সৈনিকশেণীতে প্রবেশ করিয়া, সুশঙ্খলা ৪ স্নীতির সন্মানরক্ষায় 
তংপর হইত । এই সকল বিষয় তাভাদের শিক্ষার প্রধান 'অবলম্বন- 
স্ববূপ ছ্িল। নাহার এই সকলের অবলম্বনে সভাস্থলে যেরূপ 
বাকৃপট্ুহা প্রকাশ করিত) যুদ্ধস্থলে যেজপ বীরের পরিচয় দিত), 
লোকব্যবারে যেরূপ শিষ্টতা দেখাত ; স্বদেশের ভিতসাধনে, স্বদেশের 
গৌরবরক্ষণে, ন্বদেশীয়দিগের প্রাাগকীন্টনে সেইরূপ একাগ্রতা, 
সেইরূপ উগ্ভমশালতা এবং সেইন্ধপ দ্রদশিত। প্রকাশ করিভ। 
এইবপ জাতি কখনও আশক্ষিত বা অপভা বলির! পরিগণিত হইতে 
পরে না। কিন্ত জন্সন্‌ ইভা বৃঝিতেন না। স্তাহার যেরূপ ধারণ। 
হইয়াছিল, ন্তিনি সেইরূপ ধারণা অনুসারে জ্ঞানগরিনার নিদর্শনভমি 
শুর 9 মভাবর বিকাশস্তল এথেন্সকে অমভোর  আবানাক্ষে র 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিরাছিলেন । অক্ষয়কুমার জন্সনের শ্টায় মনেক 
সময়ে আম্মমতের নিদ্ধারণ করিতেন । বাবহারাজাব ঘেখন একতর 
পক্ষকে সর্ববিষয়ে সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, সাহিতঙ্গেত্রে তিনিও 
(সইরূপ একতর বিষয়কে সব্ববিধিসঙ্মত বলিয়া মনে করিভেন। 
জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাসমাধান করিবার জন্য কহিপর স্রাকার্গা প্রতি 
'মাছে। এগুলি কিরূপে স্বীকুত হইল, জ্যানিতি তাহার কোন 
কারণ নির্দেশ করে না। অক্ষরকুমারের আনেকপ্ডলি মহ এষন্ধপ 
স্বীকৃত বিনয়ের মধো পরিগণিত ছিল। অক্ষরনমান বলিছেন, 
হিন্দুর স্মৃতি ও দর্শনশান্ম অপার এবং হিন্দু দাশনিলপণ ঘোরতর 
বিতগাবাদী। ন্তাহার মতে, যাহারা শ্টভাশ্ত5 দিনক্ষণে আশঙ্কা 
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করে; স্বদেখা শান্ত্রকে সব্বোত্রুছু বাঁলয়া মনে করিয়া . থকে) 
বাক্ষিবশেষের আভপম্পাতকে  অনিষ্ঠাপাতের হেতু বলিয়া শঙ্কিত 
হয় এব প্রকৃতির বিবিধ কার্যের বিবিধ অধিষ্ঠাত্রা দেবঠার কল্পন। 
করে; তাহারা অশাক্ষত ॥ ভাহার ধারণ ছিল বে, পুরাণ যখন 
পুথিবাকে ব্রিকোণাকার ও অচল! বলিরা নিদ্দেশ করে, হখন 
হিন্দুর ভে]াতিব শাস্ত্রের কোন ভন্তি নাই। এইরূপ ধারণার 
বশবন্ডী হইয়া, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার মহ প্রকাশ কারয়া 
গিয়াছেন। [কন্ধ স্মৃতিশান্ত্র বে, অপামাগ্ঠ অভিজ্ঞতার ফল; সংস্কৃত 
দশনশান্্র যে, পৃথিবার যাবতীয় দশনশান্ের মধ্যে প্রধান তন 
তাহার অগুধাবন করিতেন না। ক্ঞার উইপিরম ছোন্প, ভহতে 
অধ্যাপক মোক্ষমূলর পন্যন্ত ইয়ুরোপের জ্ঞানা পুরুঘগণ নে সংস্কৃত 
দর্শনের নিকটে অবনতমন্তক হয়েন, হাহা ভাহার মনোমধো দিত 
হইত ন|। স্বর্দেণার -শান্ের উপর শ্রদ্ধা ভ্তাপন করা যে, গ্ুশিক্ষার 
ভগ্ভিগ্নরূপ, তাহা তিনি বিচার কাঁরয়া দেখিতেন না। ইঘুগোপণঞ্ে 
জ্ঞানালোকের বিকাখশকরীা। গ্রীন যে, অধিগ্াত্রী দেবভার খিশ্বাস স্থাপন 
করত, তিনি তাহার অশ্টসদ্ধান করিতেন না। লাইকগান বা সোলন্‌ 
'অধিষ্টাত্রী দেবতাপুজকাদগের উপদে্গী |ছলেন। পিথাগোরেস্‌ জ্ামিতির 
একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞার পূরণে সমথ হণ্রাতে অধিষ্ঠাত্রা দেবতার 
উদ্দেশে বলি দিয়াছিণেন | হ্হারা কখনও অশাক্ষতের  শ্রেণাতে 
নিবেশত ছিলেন না। যে মহাজাতি হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, 
সে জাতি কখনও আঁশক্ষিত ঝ'লয়া উপেক্ষিত হয় নাই । 

সাহিত্াক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের এইরূপ মতপ্রচারের একটি কারণ 
ছিল। লর্ড আমহষ্টের সময়ে যাহার স্ুত্রপাত হইরাছিল; মহাক্ম। 
রাজা রামমোহন রায় যাহার ভি্তপ্রতিষ্ঠায় কার্যাতৎপরতার একশেষ 
দেখাইয়াছিলেন; লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিষ্ক যাহ সম্প্রসারিত করিয়া 


৬৩) অক্ষয়কুমার দণ্ড । 


তুলিয়াছিলেন, এবং পারশেষে লড ডালহাউপা ও লড কানিঙের 
সময়ে যাহা! ফলপম্পন্তিতে লোকের চিন্তাকৰক হইরাছপ; তাহার 
প্রভাবে বঙ্গীর সাহিতা উন্নত ও সমুদ্ধ ভইরা উঠে । পাশ্চাতা 
জ্ঞানালোক বাঙ্গাণা সাঠিতোর স্তরে স্তরে প্রণেশ কারতে থাকে। 
পাশ্চাত্য প্রণালীতে নানা বিষয়ে প্রবদ্ধ লিখি হর; ভূগোল ৪ 
ইতিহাস প্রণাত হয়; গাণিত ও (জ্যািবের বিষয় প্রচারত হয়। 
শ্রীবামপুরের খুষ্বীর সমাজ হইঠে যে স্তিমিত আলোক নঃস্যত 
হহয়াহিল, তাহা ক্রমে উজ্জ্রপঠর ঠহরা। বঙ্গের সাহিতাক্ষেএ্র উদ্দাপিত 
করিয়! তুলে । অক্ষয়কুমার এই আলোকে বিমুগ্ধ ভইয়াছপেন । তিনি 
বে ভাবে পাশ্চাতা শান্ত্ের আনুশালন করয়াছেন, মাদি সে ভাবে 
সংস্কতের আলোচনা! করিতেন, তাহা ঠহলে বোধ ভর, ভাগর 
ধারণা অগ্তরূপ হইত । পিয়াসনের ভূগোল ৪ গ্োোতঠন তাহার 
চিন্তবিভ্রন জন্মাহয়। দিরাভিল। তিন ইভাতে স্বব্ণায় গোর 
উপর হুশ্রদ্ধ ইহয়াছিলেন | ইহার পর তিনি বখন পাশ্চিত। ভাবায় 
বিগ্ানের আঙ্শালন করিতে লাগিলেন, প্ুরাবুন্থের  মালোচনায় 
মনোনিবেশ করিলেন, জ্যোহিষ ৪ গণতের শিগুড় তবে 
তাতপর্ধযগ্রহণে মভিনিবিষ্ট হইয়া উঠিলেন, হথন পাশ্চাভা শিক্ষিত 
সমাজের প্রতি তাহার ভান্তি ও শা অটল হইল । তিনি শ্বদেণার 
ভ্ঞানভাগারকে পশ্চাতে রাখিরা, পপ্রধানতঃ পাশ্চাহা জ্ঞাণভাঙার 
হইতে রত্ররাশির সংগ্রহে তৎপর হইলেন । মিপ, ভান্সলি, ডাবিন 
প্রভৃতির সহিত শ্যার উইলিয়ম োন্ন, কোলকুক, বক, লাদেন, 
মোক্ষমূলর প্রন্থতি ভীহার প্রধান উপদেষ্লী ভইয়া  উঠিলেন। 
পুরাবৃত্তের অন্ধকারময় পথে পাশ্চাত্য পণডিহগণ প্রধানত: ঠাহার 
আলোকবত্বিশ্বপ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ধীর উপাসকদন্প্রদারে 
গবেষণাকৌশলের সবিশেষ পরিচগ্ন দিয়াছেন। উইলসন্‌ বাহা সংগ্রহ 
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করিতে পারেন নাই; তৎকর্তৃক তাহাঁও সংগৃহীত হইয়াছে, এবং 
উইলসন্‌ যাহার অর্থো্ধারে উদ্ভান্ত ভইম়াছেন, তিনি তাহার অর্থও 
পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তাভার মন্তিষ্ষের মেরূপ ক্ষমতা ছিল, 
তিশি ঘদি সেইরূপ সমান মনোযোগের সহিত উভয় দেশের গ্রন্থ গুলির 
আলোচনা করিতেন; জোন্ন, বা উইলসন্, বর্ণুফ, বা লাসেন্‌ যদি 
সমুদয় স্থলে তীভার পণপ্রদশশক না ভইতেন, তাভা হইলে ভন্দারা 
অনেক দুজ্ছেয় ও দুরূহ তত্বের স্থমীমা্সা হত ত। 

যাভা হউক, অক্ষয়কুমার সমগ্র শিক্ষিত সমাজের বরণীয় মহাপুরুষ ; 
সাহিতারূপ কন্মক্ষেত্রে এক জন অসাধারণ কর্মবীর । যখন বাঙ্গালা 
সাহিত্যে কুরুচির প্রাছুঙাব ছিল; কুবিময়ের রচনা, কুভাবের 
উত্তেজন1, কুকথার আলোচনা, যখন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রপান 
উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; তখন অক্ষয়কুমার কন্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হয়েন, এবং পরিশুদ্ধ রুচিতে, পরিশুদ্ধ রচনায়, পরিশুদ্ধ 
ভাবে উহার সমগ্র জঞ্জাল দূরে নিক্ষেপ পূর্বক উশ্ভাকে পবিত্র 
করিয়া তুলেন । এখন মেই পবিত্রতার প্রদীপু জ্যোতি চারি দিকে 
বিকীর্ণ হইতেছে । সংযতচিত্ত তীর্থযাত্রিগণ এখন ই পবিত্র ক্ষেত্রে 
সমাগত হইয়া, উহার অনন্ত পবিত্রভাবে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ 
করিতেছেন। এই মহাপুরুষের ঈূশী মহীয়সী কীত্তির কন ৪ 
বিলয় হইবে না। পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশ এই মচাপুরুষকে 
পাইলে আপনাকে সন্মানিত মনে করিতে পারে। প্রথিবীর যে কোন 
ভাজাতি এই মহাপুরুষের সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতে পারিলে, 
আপনাদের গৌরব বোধ করিতে পারে। বাঙ্গালার সৌভাগা যে, 
তাহার ক্রোডদেশে ঈদুশ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাঙ্গাল! 
সাতিতোর একান্ত মৌভাগা যে, ঈদৃশ মহাপুরুষের অনুরাগে, যন্ত্রে ও 
অধ্যবসায়ে তাহার পরিশ্ুদ্ধির সহিত পরিপুষ্টী ঘটরাছিল। এই 
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সৌভাগ্যের মধো এক বিধরে বঙ্গের নিরতিশর হুভাগা ঘটিয়াছে। 
বঙ্গের কৃতী পুরুবগণ এই মগাপুরুবের সমুচিত সম্মানরক্ষার আজ 
পথ্যন্ত উদাপান বত্রাছেন। কিন্কুবদি শিক্ষিত সমাজের শিক্ষা সার্থক 
হয়, তাহা হইলে অক্ষরকুমারের নাম বিম্বাঙলাগরে নিমগ্ছিত হইবে 
ন।। সাহিতাঙ্গেতে অঙ্গয়কুমারের অসামান্ঠ কার্নাই হাগাকে অক্ষয় 
করিয়া রাখিবে। 
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ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 


চল 


ঘপি ভারতের প্রাচাদ ইতিহাসের পিকে পষ্টিপান্ত করা যায়ও 
ঠিন্দুর পাুশুদ্ধা গাতীর ভাবের পিখর মনি একণার। শ্তিপথে উদিত 
হয়; হাহা হইলে স্পঈ বোর হভবে।  ঠদ পৃতেব কখনও জাভীয় 
ভাব বিস এন দিরা, বিজাহান ভাবের আশর গ্রচন। করেন নাই । 
হিন্দু বপন পঞ্চনদের পশিথ ভান পুশাসাললা। মর্ষভার  পুণিনাদেশে 
লোকমমাজের ঠিভার্থে পরনা শান্ষুর ধান করিতেন? তপন ভিনি 
জাতাগ় প্রকুতপিরুদ্ধ বাজায় সমাজপিরুদ্ধ কোন কার্ষো  আনগ্ঠান 
করেন নাই । হিন্দ ঘগন শাগানথালন পুষ্পক অপুর্দ জ্ঞানগারনার পরিচগ্ন 
দিতেন; তখন ভিনি খিজাঠায় ভাবে পরিচালিত হইয়া, [হন্দতের 
অবমাননা করেন নাই | হিন্দ যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ভনয়া, 
শাসনদ্যগ্তর পরচালনার বাপুঠ থাকিতেন $ তখন তিনি হিন্দহের 
সেই বিশুদ্ধ পথ, শোকপালনী শক্তির পপিত্র ভাব, সর্বোপরি 
বন্ষপরায়ণ ব্রাঙ্মনের সেই সগপদেশবাকা হইছে অণুমাত্র  পিগিলিত হয়েন 
নাই! হিন্দুর জাতীঘ বন্ধন এইরূপ সুদ ও গ্রবাবস্থিত ছিণ। 


এই জাতীয় বন্ধন দার্ধকাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে নাই, দুমহৃতীর 


প্রতিভা ৷ ৬৮. 


তারে পৃথ্ণরাজের অধঃপতনের সঠিত হিন্দু নিয়তির নিকটে মস্তক 
অবনত করে। হিন্দসমাজে মুললমানের রীতিনীতি প্রবিট হয়। 
হিন্দু মুনলমানের ভাষা শিক্ষা করে; মুসলমানের গ্রন্থপাঠে আমোদিত 
হয়; মুললমানের পরিচ্ছদ ও আচারব্যবহারের অনুকরণে বত্রণীল 
হইরা উঠে; শেষে মুসলমানের পঠিত বৈবাঠিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক 
আপনাকে সৌভাগাশালী মনে করে। মুসলমানের পর আমার একটি 
পরাক্রান্ত জাতির সহিত হিন্দুর সম্বন্ধ স্থাপিত ভয় । এই জাতি 
যেপ শক্তিশালী, সেইরূপ সাহসঙ্ম্পন ; যেরূপ জাতীর জাবনে 
সঞ্জীবিত, সেইরূপ সভাতাভিমানী; ঘেরূপ দূরদশী, সেইরূপ গভীর 
শীল্্জ্ঞানে গৌরবানিত। মুসলমান হন্দুর বসতিস্থলে যেক্ষমতার 
পরিচয় দিতে পারেন নাই, এই জাতি তাহা অপেক্ষা অধিকতর 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়া হিন্দ্কে চমকিত করিয়। তুলে। হিন্দু আবার 
মুসলমীনের পরিবর্তে এই গগাতির পক্ষপাতী হয়, এবং এই জাতির 
সাহিত্য ও ইতিহাসাদি পাঠ পুর্ধক আত্মবিস্বত হইয়া, ইহাদের 
অনুকরণে প্রবুন্ত হইতে থাকে । এইরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষাতোতে 
হিন্দুর হিন্দত্ব বিচলিত হয়। কিন্তু হিন্দ জ্ঞানগৌরবে বা বুদ্ধিবৈভবে 
পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। যখন অপরাপর জাতি 
ধীরে ধীরে সভ্যতাসোপানে আঁধরূঢ় হইতেছিল, তখন হিন্দু সভ্যতার 
পূর্ণবিকাশে চিরমহিমান্বিত হইয়াছিলেন! গ্রীস যে সময়ে বালা- 
লীলা-তরঙ্গে আমোদ লাভ করিতেছিল ; রোম যে সময়ে আত্মগৌ রৰ- 
প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রীমের মুখপ্রেক্ষী ছিল; জন্মরণি যখন আরণ্য মুগকুলের 
বিহারক্ষেত্ররূপে পরিচিত হইতেছিল, এবং ফ্রান্স 'ও ইংলও যখন 
ভীমমুত্তি নরশ্বীপদদিগের ভয়াবহ কাধ্যে প্রতি মুহূর্তে শৃঙ্খলাশ্ন্ত হইয়৷ 
পড়িতেছিল, তখন হিন্দুর বসতিক্ষেত্রে মনোহর কবিতাবল্লীর মধুময় 
কুঙ্গম বিকদিত হইম্নীছিল) দর্শনের ছুরবগাহ তত্বের মীমাংস্হ 


৬৯ ভুদেব মুখোপাধ্যায় । 


ভইতেছিল ; বেদান্তে বেদমহিমার পরিণতি ঘটয়াছিল; এবং অকপক্ক 
সভ্যতালোকে সনগ হিন্দসমাজ উদ্ভাসিত. হইয়! উঠিরাছিল। 
রোমের বীরপুরুষ যখন বিশাল বারিধির ক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র রিটেনের 
উপকূলে পদার্পণ করেন, তখন তি'ন বিউনদিগের উলঙ্গ দেহ, ক্ষ 
পর্ণকটীর, অরশাপরিবৃত পন্বলপঞ্কময় আবাসভূমি দেখিয়া, আপনাদের 
সুরদা প্রাপাদময়া রাজধানী এবং আপনাদের অপূর্ব সাহিত্য-সং্পন্তি ও 
সভাতাসৌভাগোর জগ আপনারাই গর্সিত হইঈয়াছিলেন। রোমারদিগের 
বহু পুক্ধে সভাতাসম্পন্ন। শিক্ষিত গ্রীকেরা খন পঞ্চনদের প্রশস্ত 
ক্ষেত্রে সসাগত হয়েন, তখন ভাভারা হিন্দুর অপূর্ব তেজনিতাসহকৃত 
অলোকসামাগ্ত শান্ত্রঙ্ান, বানগ্রভের পারিপাটা, সুনীতি ও স্ভাহার 
উৎকর্ষ দেখিনা, বিশ্মঘ সহকারে ভাবিপাছা) , তাহার! ফাহাদের সমক্ষে 
উপনীত হষ্টরাছেন, তাহাদের দেশ গ্রাস অপেক্ষা সৌন্দযাসম্পর্ন 
এবং ্টাভাবা সব্ববিষরে গ্রাকদিগেরও শিক্ষাণ্তর | ঠাহাদের প্রত 
বরোচিত তেজধ্িতা "আছে; তাহাদের অনন্ত রহ্থের আকর অপূর্ণ 
মহাকাব্য আছে; তাহাদের জ্ঞান-গরিমার নিদশনিকচক পশ্মগ্সথ 
আছে; ভাভাদের অকলঙ্ক ও অপাখিবভাবে চিরখিশ্দ্ধ সভাত। আছে । 
তীহাদের বারপুরুমদিগের বীরহকাভি-সনক্ষে লিওনিদস্‌ বা নিলহাই- 
দিসের উদ্দীপনানয়ী কাবাপরন্পরা ৪ ঠানভাব পালগ্রহ করিতে পানে 
এবং তাহাদের শান্তরসাম্পদ তপোবনের সানাগ্ঠ পণকুঈীরবাসী খিগপ্রেমিক 
মহাপুরুঘধিগের গভার শাস্বচ্ঞানের সমক্ষে সর্ষেতিদ্‌ বা পিথাগোরেন্ 
অবনতনস্তক হইতে পারেন। হিন্দুর এই নহীরনা কারি অঙ্গন তয় 
রহিয়াছে। এক জনপদের পর অপর আর এক জনপদের আবিভ্ব 
হইয়াছে; এক রাজোর পর আর এক রাজ্যের উৎপ্তি, স্থিতি ও 
বিলয় ঘটরাছে ; এক স্থানের পর আর এক স্থানে পরিবর্ভনশীল৷ 
প্রকৃতি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে ; কিন্ত হিন্দুর এই বিশাল কার্তিস্তস্ত 


প্রতিভ। ৭, 


বিচলিত হয় নাই । অতীতদশী উতিহাধিক প্রী তপ্রকল্পজনয়ে হিন্দুর 
অশ্বীত গোবের কথ! ঘোনণা করিতেছেন । আর বাগার। অপভ্য ও 
আনক্ষর বপর। পরিচিত হিলেন, শাভার। এখন সভাভার শীদ্পন্ন ও 
জ্ঞানগোরবে মাইমাণিত হইয়া, ঘিশুর জ্ঞানছাগ্ডার হইতে রত্ররাশি 
সংগ্রহ প্রিতেছেন, এবং সেই বিখঠিইিতবী বংশের ঈদৃশ শোচনীয় 
অধঃপতন দেখিরা, কালের ভাবনায় শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ 
ক'রতেছেন। 

ধাহারা সমবেদনপর » উদারতা বাঁতাদগকে অপরের প্রতি 
প্রীতগ্রকাশে উত্তেজিত করিতেছে ১ তীভারা ভিন্দুর এই ছর্ঘীতিতে 
অবশ্য ছুঃখিন হষ্টবেন। হিন্দু এগন পুন্বহন (গৌরব বিশচ্চন দির! 
অপরের, মোহমদ্বগুণে করক্ুত্রযুত ক্রীড়াপুন,লের শ্যার নর্ভিত হইতেছে, 
এবং সব্বাধশে আম্মবিস্মত হইরা, নারী? আপনাদিগকে, হেয় 
করিয়া হুলিতেছে। এই শোচনীর »্মরে আঙাদের দেশে একটি 
মভাপুরুমের আ'বভাব হইগ়াছিল, একটি মহাপুরুষ পাশ্চাতাশিক্ষার 
অভিজ্ঞত/সম্পন্ন ভইয়া ও, সেই ছদ্দননার শিক্ষান্ত্রোতের মধো স্ববেশীর- 
দিগকে পুন্বতন মহন্বের কথা বুঝাইবার জগ কশ্মক্ষেতর ঘবভাণ 
হইয়াছিলেন। 

ভূদেব যখন কার্যাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, হধন তিনি পাশ্চাভা- 
ভাবে স্ুশক্ষিত ছিলেন । পাশন্চাতা জ্ঞানভাঙ্চারের দ্বার ভীগার 
পুরোভাগে উদ্বাটত হইরাছিল। পাশ্চাতাভাবে শিক্ষালাভ করিয়া, 
তিনি পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞ হইরাছিলেন। কিন্তু .এইরূপ পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় তাহার বুদ্ধিবিপধ্যয় ঘটে নাই। তাহার: সহাধ্যাপ্রিগণের 
মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষান্ত্রোতে ভাসমান হইয়া, পাশ্চাত্য রীতি- 
নীতির অনুবর্তন করিয়াছিলেন। যখন কোন একটি অভিনব বিষয়ের 
চিত্তবিমোহন ভাব সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন সেই বিষয়ের সহিত 


দি ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 


সব্বাতাভাবে সক্ষিপত এইয়। থাকিতে ইচ্ছা জন্মে। দেশের নিয়ন্ত। 
ব৷ শুদন্থুরূপ গ্নতাশালা বাক্তি হধন সেই বিষয়ের পক্ষপাতী হরেন, 
তখন আরদরাণেণের সংদরণ করা অনেক সময়ে ভুঃসাধ্য হহনা পড়ে। 
বিনি পতিপুর্জবাগত প্রাটান নৈজবের প্রা ব্পাত মা করেন, 
ভাতার শিকঙে এই অঙিনব বিষয়ই জাবনগবঙ্গের অপো পরিগণত 
হয। বাগার পুরাতন বৈডব মাহ, তিনি গাপনাদের সকণ বিনয়ই 
বিন'জন দিনা, আনব পিবরের সগিহঠ একাতত হহয়। পড়েন। 
রাজধেতনার কোন লোন বাজশাধপতি খন মোগলের মাত বৈবাহিক 
সন্বন্ধে আপদ্ধ হবেন, তখন হোগার গ্রাতান। আিজাতোর দিকে 
দপ্পাঠ করেন মাহ আপনাদের জ্ঞানগ না, আপিনারের খধশোচি 2 
পবন্রহা, আপনাদের মামভজতাসম্পন্তিতে (৫পেিনয়। অপুব্ব সভা, 
সন নর কুনিযা, হ ভারা নোগলের ১১ভুবিমো না সমুদ্ধিহে" আহ 

“তান, এবং মোগতলর সহিত একা ত হহর,। মাপনাদিগকে গৌরবাঙ্গিত 
জ্ঞান করেন। বীরপ্রণর সেকন্দ শাহ ঘখন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত 
সি গার্দিপতা স্তপন করেত এখন সেই সকল জনপদের 


৪ 


অধিবাপিগণ প্রাঠর সাত গ্রাদর ভাতা গ বীতিন্াতির পঙ্ষপাতা হয। 


বেছে তাহাদের সভা বা বাতিনাতি, গ্রসের হাতনাতি আপেক্ষা উন 
রে না। রোন বদন গলের উপর গ্ঞানালোক বস্তার করে, তখন গলের 
চি ৫ পে 

পিবানার। উভ্ার ছচ্ছলভাবে বিদুদ্ধ তয় 5 নেহেঞ গলের জ্ঞানগোরব ব 


এ 


টস টে হল না আমাদের দেশে প্রথন খন পাশ্চাত্য 
শিক্ষান্ত্রোত প্রবাছিত হর, তথন বাহার পেগ শ্িক্ষালাভ করেন, তাহারা 


সব্ধ প্রথম পিঃপুরুবাগত জন 'আধকারা ভরেন নাতি স্বদেশের 


চি 


অতুলনার সাহত্য তাহাদের আর্ত হর নাহ ১ স্বদোণের শাস্্ভাগ্তাবের 
অনুল্য র্ররা্শে ঠাহা "রর সমক্ষে প্রভাজানল বিচ্তার করে নাহ; স্বদেশের 
চিরমহিমান্বিত সভ্যতার ইতিহাস তাহাদের আালোচনার বিষরাভূত হয় 


প্রতিভা । ৭২ 


নাই। এই সময়ে ঘখন পা্চাতা বিজ্ঞানের অতানুত কার্যকলাপ 
তাা“দর দৃঈপথবন্থা হঈল,এশেক্ষপীঘ়র ঘখন শীঁভাদের হৃদরে অচিন্ত পূর্ব 
ভাবশ্োত প্রবাহিত করিলেন ; মিণ্টন ঘখন ত্াচাদিগকে কল্পনার উচ্চতর 
গামে তুলির! দিলেন; বেকন যখন শাহাদ্দের ছদয় চিন্টা প্রবাহে আন্দোলিত 
করিয়া তুললেন ; গিবন ঘথন সুনিপুণ চিএকরের ম্যায় তাভাদের মানসপটে 
অতাত ঘটনার বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিনেন 7; তখন শীগারা সর্দাংশে 
আত্মবিশ্মত তইয়। পড়িলেন | ছন্দমিণীক্ব আভিনন ন্ভাবপ্রবাচের অভিঘাতে 
তাহাদের কেহ কেহ উচ্ছজ্ঘলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই 
অভাবশীয় পবিবর্নের সময়ে ভুদেব অচলশেষ্টের ন্যায় আবিচপিত ছিলেন । 
তিনি ধীরভাবে পাশ্চাত্য নিষরে শভিদ্ঞত! লাভ করাতে লাগিলেন । 
অভিজ্ঞতাসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পূর্নপূকষের প্রবর্দিত পথই শীভার 
অব্ম্বনীয় ১ইল। মে দিন তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ কবেন, সেই দিন 
ভূগোলের অধ্যাপক তাহীকে কহেন) “ভুদেব। এখন তোমাকে ভূগোল 
পড়িতে হইবে। পুথিবী গোলাকার ও সচলা, কিন্তু বোধ ভয় তোমার 
পিহা এ কথা স্বীকার করিবেন না 1” ভূদেব কোন কথা কগিলেন না। 
নীরবে অধ্যাপকের উপদেশ শ্ুনিলেন। বাড়ীতে যাইয়াই তিনি পিতাকে 
অধ্যাপকের কথ! জানাইলেন । তাহার পিতা ঈবং ভাপিরা কহিলেন, 
“কেন? পৃথিবীর আকার গোল । নানাদের শান্ত্বেও এ কথা মআাছে। 
গোলাধ্যায়ের অমুক স্থান দেখ । ভূদেব তাড়াতাঠি পুথি খুলিরা, নিদ্দি 
স্থান বাহির করিয়া দেখিলেন লেখা রহির়াছে_-“করতলকপিতামলকবৎ 
গোলম্‌ * 1” ভূদেবের আর আহলাদের অবধি রহিল না। সুকুমারমতি 
বালক পিতৃমুখে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণস্থচক উপদেশ শুনিরা আশ্বস্ত 
হইলেন। তিনি পরদিন অধ্যাপকের সমক্ষে নম্রভাবে অথচ তেজস্থিত।| 
সহকারে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ নিদ্দেশ করিলেন। ভূদেব 

* আরধুজ ঘেগীন্রনাথ বনু-প্রণীত মাইকেল মধুহদল দত্তঠারতে ভূদেব বাবুর গঞ্র। 


৭৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 


বালাকালেই শাস্্ের মর্মযাদারক্ষায় এইরূপ বদ্ধপরিকর হইঈয়াছিলেন। 
মে মঙ্গাথ অতঃপর সম্মথসংগ্রামে হিন্দাত্বর প্রাধান্-স্থাপনে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, বালযকালেই  এইরূপে ঠাহার দয়ের প্রতিস্থরে অপু 
শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল । এই মনাপক্তিততই তিনি জের হইয়। স্বকীয় 
কীর্তি রক্ষ। করিয়াছিলেন । 

ভঁদেব দরিদ্র অপ্যাপকের পুল। আ্টাার পিতা কলিকাভায় বাস 


৬ 


করিতেন | অধ্যাপনা ভীভার বানসার ছিপ। কিরাকাণ্ডের 'নসগ্ণ 
প্রতিতে কাভার নে আায় হইত, তাহা ভইতে তিনি অতিকগে পুলের 
ইংরাডী শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিতেন । কথিত আছে এক সময়ে 
অর্থাভাবে ভদেবের পড় বন্ধ ভঈবার উপরূম হইয়াছিল চাঠার 
সভাপ্যায়া মধুস্ছদন এ বিনয় জানতে পারিয়!, মাতার শিকটে থে টাক! 
পাইনেন, তন্দার। তাহার সাহাঘা করিতে স্দাত ভইয়াছিলেন। কিছ 
যথাসনয়ে বৃত্তি পাগুয়াতে ভূদেবকে এই সাহাব্য লইতে হয় নাহ। 
কালরুমে বঙ্গের এই প্রতিভাশালী পুরুণদ্রর বিভিন্ন বিঘয়ে প্রভার 
পরিচর দিরা, চিরম্মণায় হয়েন। ঘাঠা হউক, ভূদেব দারিদাকগ্গে 
অবসন্ন পা হঈরা, মনো মোগের সঠিত ঠিন্দুকালেছে ইত্রাা শিক্ষা! করেন। 
দরদ ব্রাঙ্ষণপগিতের পুল ইংরাজীতে সুপ্ত ভইরা, বান্ধণত্ের 
নিরতিশর পক্ষপান্ী ছিলেন । ইংরেজী সাভিতা ইংরেজা দশন, ইংরেজী 
ইতিভান, তাগাকে ইতরেজ ভাবে পরণত করিতে সনথ ভয় পাই । 
তিনি ইংরেজী সাহিনোর আলোচনা করিরাছিলেন, সেই সা ন্য 
তাহাকে জাতীয় সাভিভাভাগানের কহুন্বরাশিল লৌন্দনযপরি গ্রতে সাণর্থা 
দিয়াছিল; ঠচিনি উংরেজা দরশশনশাস্্র স্সায়ন্ত করিয়াছিলেন, সেই শাস্ 
তাহাকে জাতীর দর্শনশাস্স্রের বিশ্ব-বিমোহিনী শক্কির পরিজ্ঞানের অপিকারী 
করিয়াছিল) ভিনি ইংরেজী ইতিহাসপাঠে মনোবোগা হইয়াছিলেন, 


সেই ইতিহাপ তাহাকে জাতীপ্ন ইতিহাসের মহবরক্ষায় নিয়োজিত 


৩11 


|| ৭ 


1 


পাখিয়াছিল । ঠিশি বিদেশ জ্ঞানভাঞারের গভিত শ্দেশার জ্ঞানভা গ্তারের 
ঠলণা কিয়া, আপহপঠিঠ আাস্ত্রজাতকে সাতার ভাবে শক্ত্রিলম্পনন 
বএবার জগ্ঠত গাক্পোত্সর্গ কা ঠাগর স্বদেশহিতৈবিত। 
খাঙার শ্বজা চর্রিরত, ভাভার করবাবুদ্ধি এইরূপ বলবতী ছিল। 


চর 


ন গ্রে 2:85 কলেজে সং শাগতে প্রন্ড ভইয় 


১ 
খ 


তি 
ম্দবোপ পা করেন । কিন্তু ভংবেজার অগশলনে প্যাপুহ থাকাতে 
হিনি গ্রথনে মুদ্ধবোপগাঞে হাদশ বহর প্রকাশ করেন নাভ | পশষে 


সংস্লু ভাষাত ভাভার চিগবিনোদমের প্রধান বিনয় হয। পুনের উদ্ভ 


] 
»হখাছে বে, তান ভিনুকজেজে ভংরেজা শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
55745175 হাহা সানা9। অভিষ্ঃত। ছিল । কিছু ভক্ত তগন 
অপার ৬য় ঠিনি মান্কুত এ বাপালার প্রাত অপন্ঞ। প্রক্থাণ করেন নাভ । 
ঠিন সংক্কাতি অসাধারণ দব্দশিভার পরিচর দিনা, শিঙ্গিত সম্প্রনায়ারে 
বিস্মিত রা কলেন। সন্ত ৪ বাঙ্গালার মমক্ষে তাভার ইতরেছা 
শিএনভিমান মন্ধুচিত হইয়াছিল হাহার ছাতান্ ভাবগ্রবাতের প্রথর 
বেগে জাতীর ভাণের সঙ্কার। পন্গিল প্রবাহ হক্নারে শ্িশৃন্ত 
হউয়াছিণ | মাহাঝা উংরেজা ভ্াধার শিশিত ভর 


, লোকলনাছে 
আপনাপিগকে কৃতখিষ্ঠ পপিরা পারচিহ করিতে ইচ্ছা করেন সভাস্থলে 
ইংরেশী ভাষায় জগদগন্তীর স্বরে বন্ডভা করিয়া, পাশ্চাতা ভূথের 
লোকশিক্ষণ। মমাজ তত, রাজনাঠি প্র 
এবং পাশ্চাতা শিক্ষাঘটিত সমস্ত বনরের মন্মোন্বাউন করিয়া আপনাদের 
জ্তানসম্পদের অগ্য আপনারই আপশাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন, 
ভূদেব ঠাহাদের হায় শিনিত ভয়েন নাহ। তাহারা সমস্থ বিষরই 
পাশ্চাতাভাবে দশন করেন। বিস্ধু ভুদেখ স্বদেশের কোন বিষয়ে 
স্বকীয় সমাজের কোন প্তরে পাশ্চাত্য ভাবের রেখাপাত করিতে প্রস্থত 
হয়েন নাই। তিন যেরূপ ইংরেজীতে স্থপঞ্ডিত ছিলেন; সেইব্ধপ 


৭৫ ভাদের মুখোপাধ য় । 


সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন; যেূপ উংরেজসমাগের 


করিয়াছিলেন | ইৎরেজের জাভার প্রকৃতির সাহত আপনাদের জাতীয় 


পে 


রে ছু শাখলে আপনাদের জাভায় সমাজের সঙ্জাণনা 


নাছিণেন, সেহক্প ম্বদেণার, সমাজের ও অভান্রে প্রবেশ 


এ: 4 পাচ 


ভাতে পারে, তিন ম্বদেশায়াপগকে তাভাই শিখিতে উপদেশ দিয়াছেন | 


কিন্ত সকণ বয়ে ইংরেজসদাজের অনুকরণে ভাহাগ 


শা পাপ শা 


রর ছিপ। তিনি আপনাদের জাতায় সনাজের ্িহমাপন আন্ত 


তা 


ইতবেছের 'নক্তে ভিক্ষা প্রাণ হয়েন নাহ উচার শাক 


+ [জা 


স"ণংশে ভতরেজের মধপ্রেঞা হইয়। থাকেন শা | আনতে 


এ পুষ্প 


পর্বের জদ্ঠাও 


মাপশাতের 


আনশ্রত্রপ আকর শান্ত তাভাৰ অবণশ্বনার ভিল । তিন হিরন! 


ভাত, ভাব, অপু জাতার় গৌরব, সংক্ষেপে চিনার 
রঙ্গণর জন্য [তনি তিশুশান্েরত উপদেশ হন কপির[ছিলেন। 


চা [ পা. নাহ 


সাঙিভাঞ্ষোএ ভদ্র সমালোচক, দাশানক) ইতঠিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, 


সনাতত্রজ্ঞ এবং ধশ্মতন্রবিং। হান স্কুমারমাঠি শিক্ষাথখীদগের 
শিক্ষার ছন্ত করেকথানি উতর শ্র্থ গ্রণরণ করিয়াছেন । হাহা 
খাতভাসিক উপগ্রতদসেশ দার পিপিাঠগা 9 বণশানৈচিঞ্া পরিক্ষ 
হয়া । ঙ্ছধ মাভহাদনারে ভিপেব হত শগেকাও আপকতর 


কম্মপটুতা ৪ সারগ্রাহিভার পরিচর পিয়াছেন। পা তর 
সমালোচনার হাছার ভাবুকতার একশের প্রদশি ত তমা? 
স্ব তা ১621৮ সি ১ ০ সী স্পা ৫ 
সংস্কত সাহিতাভাগালের একী অপূর্ন রহ । ভিতর এত 
»স্ 18৮০ ::558:455 কা ০. ৪০২ স্প্বতল এ 
উজ্জলভান পারিশ্ক উ করিয়া! দিয়াছেন । বনদিনেদ পর 


শূত্রনুনির উক্কেনে দ্ডকরিলো উপনাত  হযেন ও 


গপুনি রন্রের 


পান বপন 


(গাদাবরাতাটের 


অনতিদূরব্ভী পব্বভ, বুক্ষশ্েণা, অরণাচর মৃগকুল বপন ভাগার দৃষ্ঠিপথবন্থী 


সি 


হয়, তথন তাহার সীহানির্বাসন-শোক নবাড়ত ভষ্টর। 


উঠে। তিনি 


প্রতিভা | 


এক সময়ে সীতার সহিত এই পর্দদতে পরিভ্রমণ করিতেন; এই বুক্ষশেণীর 
স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিরা, অরণাবাসের কষ্ট ভূলিয়৷ যাইতেন; এই মুগকুলের 
প্লীতিময় প্রশান্তভাবে পরিতৃপ্ু হইতেন। এখন সেই সকল রহিয়াছে, 
কেনল সেই অরণ্যবাসলহচরী সাঁতা নাই । দুঃসহ শোকে রামচন্দ্র 
মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। কবিরু অপূর্বকৌশলে এই স্তলে ছায়ামরী 
সীতা মাবিসূতি হইলেন । ছায়ামগীর স্পর্শে রামচন্দ্রের মূচ্ছাভঙ্গ হল । 
রামচন্দ্র সেই স্পশ্গখের অন্তষ্ভব করিতে করিতে সবিস্ময়ে কহিতে 
লাগিলেন | 

"প্রশ্চো।তনং নু হারচন্দ নপল্লব্ানাং 

নিষ্পীড়িতেন্দুকরক্ষন্দলজো নু সেক:| 

আতগ্তজীবিত'তরোঃ পরিতর্পণো মে 

সম্লীণনৌষধিয়সো! নু হৃদি প্রসিক্তঃ ॥", 

রামচন্দ্র সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। সীতা ছার়ামাত্রে 
পর্যাবসিতা হইয়াছেন । কবির 'এই 'অপূর্ব্ব স্থষ্টিতব্ব ভদেবের প্রতিভায় 
বিশ্লেষিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের শোকের গাটতা বুঝিতে হঈলে, এই 
ছায়াময়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। যে শোক মর্মে নে 
প্রবি্ট হইরাছে, তুষানলের ন্যায় অলক্ষাভাবে গতি প্রসারিত করিয়া, 
মুহূর্তে মুহূর্ত হৃদয়ের প্রতিগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, ন্তাহার 
নিদারুণ জালাময় ভাব এই ছাঁয়াময়ীর প্রতিস্পর্শে অনুভূত হইতেছে । 
ভর্দব কবির চক্ষে এই অলোকসামান্ত কবিত্ব দেখিয়াছেন, এবং 
কবির ভাবে উহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার উত্তরচরিতের 
সমালোচনা সাহিত্যসংসারে অতুলা। ভূদেব এইরূপ স্ুঙক্দর্শিতার 
সহিত রত্বাবলীরও সমালোচনা করিয়াছেন । 
গিবনের পূর্বে বা পরে রোম সাম্াজোর কথা অনেকেই 

শুনিয়াছিলেন; উহার অধ:পতনের বিষয়ও অনেকেই ভাবিয়াছিলেন ; 


৭৭ ভূদেব মুখোপাধ্যায় : 


(কম্থ গিবনেয় মানসপটে রোম যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল? 
অপরের মানসপটে উঠা সে ভাবে প্রতিকশিত হয় নাই। বে জগক্জয়িনী 
নগরী এক সময়ে তিবরের তীরে দগ্ডায়মীনা হইয়া, আপনার অতুলনীয় 
পৌন্দধ্যগৌরবে বিশ্বসংসারকে চমকিত করিয়া তুলিফাহিল; গিবন 
তাহার অত্ুল্য সমুদ্ধি,। তাহার অসামান্য প্রাধান্য, শেষে তাহার 
অভাবনীয় অধঃপতনের বিষয় প্ররুত কাঁধর ভাবে দেখিয়াছিলেন। 
হিউ-এন্থ-সঙ্গ যখন স্বদেশের জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণদিগের পদতলে বসিয়া 
ধন্মশীন্ত্রেরে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন বারাণসা * শ্রাবস্তী, 
কপিলবস্ত 'ও বুদ্ধগয়া তাহার প্রশস্ত হৃদয়ে মঠাত গৌরবের উদ্দীপক 
হইয়াছিল। তুমি হিন্দু) দেশপ্রেমিক বশিয়। আম্মাভিমান প্রকাশ 
করিয়া থাক; তুনি ঠিমালর হইতে কুমা্িকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে 
পরিভ্রমণ ক্রিয়াছ ; সমগ্র ভারতের মানচিরথান যেন তোমার 
নথদপণে রহিয়া,ছ; ভারতের কোথায় কোন্‌ নগর, কোথায় কোন্‌ 
পর্বত, কোথায় কোন্‌ নদা ইত্যাদি রহিয়াছে, তুণি মানচিত্র দোখবা 
মাত্র, তৎসদুদ্ নি:দশ করিয়। নিতে পার । পিল্ক ভারতের আঅতাত 
গৌরবের শিদশনক্েত্র পিভে তোমার স্বদেশপ্রেন প্রকাশিত হর 
নাই, তোমার আম্মাভিমান উন্দাপিত হনয় নাই, তোমার স্বজাতিগ্রীতি 
তোমাকে কোন মহং কার্যে প্রবর্তিত করে নাই। দে সিক্কুসরম্বতীর 
মনোহর পুলিনে বোগাসনে উপবিট হইর! ত্রিকালদশা ত্তপস্থিগণ 
বিশ্বপালনী শক্তির আরাধনা! করিতেন, সেই সিঙ্গুসরম্বভীর কথার 
তোমার হাদরে হিন্দুধন্মের মহান ভাব অঙ্কিত ভয় নাই। ভারতে 
সেই কুরুক্ষেত, নৈনিবারণা রভিযাছে; সেই হরিদ্বারজালামুখা লক্ষ 
লক্ষ তীর্ঘযাত্রীকে পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ করিতেছে; সেক্ট কনখলকুমারিকা 
আধ্যধন্ম্েরে মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিতেছে; কিন্ধ এগুলি তুমি 
ভাবুকের চক্ষে-_কবির চক্ষে দেখ নাই। হিন্দুশান্ত্রেরে নূলতবের 


প্রতিভা | | ৭৮ 


অনুধ্যানে তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই । ভূদেব প্রকৃত কবির স্ঠায় 
ভারতের তীর্থস্কান গুলির বিষর ভাবিয়াছেন এবং প্রকৃত কবির ন্যায় 
বূপকের ভাবে প্রতি তীর্থস্কানে হিন্দুধম্মের তাৎপর্য বুঝাতে চেষ্টা 
রুরিয়াছেন। তীয় “পুষ্পাঞ্জলি”তে তাহার এই চে্ার পরিচয় পাওয়। 
ঘার। তিনি পিতৃমুখে হিন্দশান্জের কথা শুনিয়াছেন ; শেষে হিন্দুশাস্তস্বন্ধে 
আপনার [চস্তাপ্রহ্ুত খিষরগুলি পিতৃপদেই পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ দিয়া 
গিয়াছেন। তাহার “পুষ্পাঞ্জলি” চিরকাল বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব 
রক্ষা করিবে। 

পুষ্পাঞ্জলি অনেক সারগর্ত উপদেশে পরিপূর্ণ । ব্রাহ্মণেরা 
পরশুরাম-ঠীথে সমবেত হইয়াছেন । একজন বয়োরদ্ধ ত্রাঙ্ণ একটি 
মহারাস্ট্রার গ্রাম প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গ্রানবাসিগণ শাতাতপে 
ক্রি, বিমাদে অবশন্ন ও ভয়ে উদ্বিগ্ন হইউরাছে। কেহ কম্ম করিতে 
অক্ষম, বেভ পথ চলিতে অসমর্থ, কেহ বা নেরাগ্তে মম্মাভিত ইউযা 
তাহাদের 


ঞ 


পড়িঘাছে । এমন সমরে একজন আগন্থকের প্রা 
দৃষ্টিপাত হহল। আগন্তক অশ্বীরোভী ও বিপু পাপ । তাহার কক্ধদেশে 
একখানি পুস্তক রহিয়াছে । আগন্ক অশ্বপু্ হইতে ন্সবগার্ণ হলেন, 
নিকটবর্তী শিলাসনে পবি্ট হইয়া পুস্তক খুলিলেন ; মুহুমন্দস্থরে 
ক্ষণকাল পুস্তক পাঠ করিয়া মহারাস্ত্বীর ভাষার শ্রোতৃব্গকে কহিতে 
লাগিলেন ₹- 

“আমরা স্হাপব্বতনিবাসী | * *্* * আমরা পরমগোগী মহাদেবের 
সেবক। সহ আমাদিগের বাসস্থান, তপস্তা আমাদিগের কর্ম, বেগ 
আমাদিগের অবলম্বন । সহ, তপস্তা এবং যোগাভ্যাস তিনহ এক পদার্থ। 
তিনেই কেশ স্বীকার করা বুঝায়। আমরা ক্রেশস্বীকারে ভীত ভইতে 
পারি না। সহাবাপী হইয়া চঞ্চল হইব না; তপশ্চারী হইয়! 


বিলাসকামী.হইব না; যোগাবলম্বী হইয়া! যোগন্রঈ হইব না। 


৭৯ ভঁদেব মুখোপীধণীয়। 


“কষ্টস্বীকার সব্ধধরন্মের ম্ল কন্ম। সহিষুতা সকল শক্তির 
প্রধান শক্তি । যে ক্রেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধা 
কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চিরতপস্বী, এই জন্য মঠাশক্তি 
ভগবহী তাহার চিরসঙ্গিনী 1৮৮ “ইনূপ গন্থীর ভাষায়, এইরূপ গভীর 
শাস্্ীর উপদেশ পুষ্পা্জলির অনেক স্থলে পাওয়া যাব । 

মিন্টন ঘখন কম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভ়্াবহ বিশ্বে সমগ্র 
ইংলগ আন্দোলিত হইয়াছিল তখন স্থার্দীনতার সহিত যথেন্ছচারের 
ভীষণ সংগ্রাম ছটিঘাছিল। এই সংগ্রাম এক দিনে পদ্যবপিত হয় 
নাই; এক স্তনে এই সংগ্রামাশাত অবরুদ্ধ থাকে শাই ও এক 
সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আগ্মোখদণ করে মাত এই সংগ্রামে 
ঈতারজজাতিগ পেনপ ক্বাপানভ। পা তপু, কমইদধপ আমেপিকার 
আরণায প্রদেশ হারগ্য নগরাবলাতি ৮শাভিহ হইতে থাকে শন্য 
দিকে গীস ই ভাজার পসরের এপীনন্াপু্খল প্র করিতে উদ্ভাত 
হর । এই দাবকপবা!পা ঘনরে উউরে পের এস প্রান্ত ভ্টতে অপর 
প্রান্ত পর্ধান্ত এপ প্রতঞ্ বঙ্গিক্ত রি আশিদ্বাল। ভয় পি, উহাগ 


- টি তত বহে £ ১ 8 1 
জাঁলানরা শিথা প্রাতাক নিপীডত হল নিগভীঙ পাক্তিল আদতে উ৮পিত 


তষ্য়া, তাভাদগতকে দাঘকালের নিপাড়ন গ নিগ্রহের গতঠিনোপে পক্ষি- 
সপন কান ২ দার্বিব চ্মত চিন ন্মাতজে (লে লিল শপশ্তিত হয় 
্& শন ৮ দিবে নর | 7৫7 প টস নু ছয় ৪ চার টি 2) ক পা 


নট 
তাহা সিণ্টনের সনের ল্যান রি ভাঁনণ ভাবের শিকাশ কারে 

উচাত নর্ুশাশহান্াত প্রবাহিত হয প্রজালোের সনন্দে 
প্রজালোকের বিচারে দেশাপিপতিন টিতে ঘটে নাহি তা জনদাপারন 
হ্বাবধীনতার জন্য উভে্ভত হউন, ভথঙ্কর কার্সানাপন আ্মাহসণ করে 
নাই । কিন্তু এপ ভয়ঙ্কর কাঞ্না ঘটিলে 9, এই পিগ্রাণে সমাজে 
উচ্ছল ভাবের মাবিভাব হয় | নদীন ভাবের বাহাবিভ্রানে 1 পুপাতন ভাবের 


পপ পপ 
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স্থিতিগ্ালতা কিয়দংশে বিচলিত হইতে থাকে । পুরে উক্ত হইয়াছে, 
ভদেব যখন সংসারে প্রবেশ করেন, তখন বঙ্গলনাজে ইংরেজীভাবের 
প্রচার ও ইংারজী শক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিজ্ঞানের কৌশলে 
ভারতণর্য ঘেন ইংলণের দ্বারস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য সমাজের 
আপাতরম্য দৃশ্য বঙ্গের শিক্ষিত যুবকের হৃদয়ফলকে. মুদ্রিত হইতেছিল। 
এই দৃশ্তের সন্গোেহনভাপে অনেক যুবক আত্মহারা ভইতেছিলেন। 
এই পরিবর্তনের যুগে স্থিতিশীলক্তার সঠিত পরিবর্তনশীলতার, ধরন্ম- 
সম্মত ভাবের সঠিত স্বেচ্ছাচারের, শৃঙ্খলার সহিত উচ্ছ লতার 
ঘোরতর সংগ্রামস্থলে ভূদেব জীঞ্কনর গুরুতর কর্তব্যপাধনে সমুখিত 
হইলেন। চারি দিকে বিরুদ্ধবাদিগণ কোলাহল করিতেছিলেন, 
তাহাতে ভ্ক্ষেপ নাই; বিরুদ্ধমতের সমবায়ে সশ্গুথে নানা অন্তরায় 
ঘটিতেছল, তাহাতে দৃকৃ্পাত নাই; ভুদেব অটলভাব কর্মক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইলেন; অচলভাবে পুর্বতন পথন্রষ্ট স্বজাঁতিকে সংযত ভাবের 
অবলম্বন জন্তকা উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্রদক্ষ সারণিগণ যেরূপ 
অপথে ধাবিত অশ্রদিগকে সংযতভাবে রাখিরা, স্থপথে পরিচালিত 
করে, ভদেবও সেইরূপ পাশ্চাতাভাববিষুগ্ধ, পরিবন্তনপ্রয়াপী হ্বদেশীয়- 
দিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কন্মক্ষেত্রে তাহার এইরূপ 
ধীরভাবে সমাজের স্থিতিসাধন চেষ্টার ফল তীয় “পারিবারিক প্রবন্ধ, 
“সামীজিক প্রীবন্ক”' ও “আচার প্রবন্ধ'ঃ | | 

পারীনগরীর রাজকীয় পুস্তকালয়ে একখানি হস্তলিখিত উপকথা- 
গ্রন্থ আছে। পুখিথানি আরবী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের নাম 
মহম্মদ কারুরিণী। এই উপকথায় খিদ্দিজ নামক এক ব্যক্তি এইরূপে 
আত্মবৃত্তাস্তের, বর্ণনা করিতেছেন £-- 

“একদা আমি একটি অতি 'প্রাচীন ও বহুজনপুর্ণ নগরে উপস্থিত 
হইয়া, একজন নগরবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই নগর কত 


৮৯ ভূর্দেব ১৭ ৭4/৯ | 


কাল হইল স্থাপিত হইয়াছে ?* নগরবাসী কহিল, “এই নগর কত 
কালের তাহা আমরা জানি না। আমাদের পূর্ববপুরুষেরাও এ. বিষয় 
কিছুই জানিতেন ন।।” ইহার. পাচ শত বদর পরে আমি সেই 
স্থানে উপনীত হইলাম । কিন্তু নগরের কোন চিহ্নই আমার দৃষ্টি- 
গোচর হইল না। একজন রুষক সেই স্থানে তৃণলতা সংগ্রহ 
করিতেছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেই জনবল 
নগর কত কাল হইল বিধ্বস্ত হইয়াছে?” রুষক উত্তর করিল, 
“এই স্থান পুব্বেও যেমন ছল, এখনও তেমনই রহিয়াছে।” শামি 
কহিলাম, “এই স্থানে কি একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল না?” 
কৃষক কহিল, “কখনও ন।। আমর! যতকাল দেখিতেছি, কোন 
নগর মামাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে ও 
এ সম্বন্ধে কোন কথ! বলিতে শুনি নাই |” আর পাঁচ শত বৎসর 
অতীত হইল । আমি পুনব্বার সেই স্থানে সমাগত হইপাম। 
দেখিলাম নেই বুক্ষলতাপূর্ণ কঠিন ভূভাগ সংদ্রে পরিণত হইয়াছে। 
সমুদ্রতীরে একদল ধীবর ছিল; আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা! করিলাম, 
পূর্বতন ভূখণ্ড কত কাল হইল জলময় হইয়াছে?” তাহারা 
আমার কথার একান্ত বিম্মিত হইয়। উত্তর করিল, “আপনার মত 
লোকের এরূপ জিজ্ঞাসা করাকি উচিত? এই স্থান চিরকাল এই 
রূপই রহিয়াছে ।” আমি আবার পাঁচ শত বৎসর পরে সেই স্থানে যাইয়৷ 
দেখি, সমুদ্র অন্তহিত হইয়াছে । নিকটে একটি লোক দণ্ডারমান ছিল ; 
আম তাহাকে সমুদ্রের কথ জিজ্ঞাস! করিলাম । সে কোন উত্তর দিতে 
পারিল না। আর পাঁচ শত বৎসর অতাত হইল, আনি অবশেষে 
দেখিলাম, সেই স্থানে একটি স্থদৃশ্য নগর শোভা পাইতেছে |” * 
ক.:0510866% 151৩৭ ৮০1, 21551], 1১198 199 
৬ 


প্রতিভা ৮২ 


খিদিজের পরিনৃষ্ট পুনঃ পুনঃ. পরিবর্তনশীল ভূথণ্ডের সহিত 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার তুলনা হইতে পারে। ভারতে এক 
অধিপতির পর আর এক অধিপতি আধিপত্য করিয়াছেন; এক 
শাসনপ্রণালীর পর আর এক শাসনপ্রণালী প্রবনস্তিত হইয়াছে; এক 
রীতিনীতির পর আর এক রীতিনীতি সমাজের প্রতিস্তরে প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে । ভারতবর্ষ কখনঞ্জ চিরকাল একভাবে থাকে নাই। 
এই পরিবর্তনের সময়ে ধিনি একটি মহাজাতিকে পূর্বতন মহত্ব, 
পূর্বতন অভিমান, পূর্বতন মাধ্যাম্মিক ভাবের কথ! স্মরণ করাইয়া 
সং্পথে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ । 
ভূদেৰ এই মহাপুরুষোচিত কার্ধের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতের 
থর্মাপলিতে সেই গরিসঙ্কট হলগ্দিবাটে যখন রাজপুত বীরগণ 
 শোণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছাস গ্রেখিয়া চমকিত হইয়াছিল, তখন 
প্রাতংস্মরণায় প্রতাপ সিংহ তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন, এই ভাবে 
দেহবিসর্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু যখন 
হিন্দুত্বের প্রতি অনাদর দেখাইয়াছে ; যাহারা এক সময়ে সমগ্র 
পৃথিবীর উপদেষ্টা ছিল, তাহারা যখন পরাগ্নকরণ প্রয়াসী হইয়াছে 
এবং আপনাদের চিরগৌরবময় ইতিহাস তুলিয়া, আত্মমহত্ব বিসর্জন 
দিয়াছে, তখন তৃদেব গম্ভীর স্বরে কহিলেন, হিন্দুত্ব বিসর্জন 
দিও না। হিন্দু হিন্দুত্বের বলেই বরণীর ছিল। এখনও হিন্দু 
হিন্দুত্বের জন্যই পুজিত হইতেছে। তিনি পারিবারিক প্রবন্ধে ও 
সামাঙ্জিক প্রবন্ধে হিন্দুত্বের কথা! বুঝাইয়াছেন। কি বিবাহুপদ্ধতি, 
কি গৃহিণীধণ্, কি স্ত্রীশিক্ষ!, কি কুটুষ্বিতা, হিন্দু পরিবারের প্রায় সকল 
কথাই পারিবারিক প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে । 

স্বদেনীন সমাজের উপাদানের মধ্যে জাতীয় ভাবের স্থাপন 
ও পরিবদ্ধন, এই প্রসঙ্গে ইউরোপের সমাজতত্বের বিবরণ, ইংরেজের 


৮৩ র ভূদেব মুখোপাধ্যায় ] 


ভারতবর্ষে আগমনের ফল ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা সামাজিক প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য । ভূদেব বলিয়াছেন, “ধুক্তি ও শাস্ত্রের মতে সমাজ শাসনে 
পিতা, পৌোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, ছুঃখে সহোদর, সথথে মিত্র। সমাজ 
প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আম্পদ। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ 
অতি গৌরবের বিষয়। ইহার প্রাচানত্ব অসীম, ইহার বন্ধন-প্রণালী 
অনন্ঠসাধারণ, ইহার আদশ অতি পবিত্র এবং ইহার আভ্যন্তরিক 
বল এত অধিক যে, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কোন সমাজ জন্মে নাই, 
যাহা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। সেই প্রাচীন মিশরীয়, 
মানারীয়, পারপীক, গ্রাক এবং রোমায় সমাজ সকল কোথায় চালয়া 
গিরাছে? কিন্তু হিন্দ-সমাজ এখনও অটুট ও অটল।” হিন্দু 
শান্তিপ্রবণ | হিন্দুসমাজবন্ধনের মূলে শান্তি নিহিত রহিয়াছে। 
হিন্দুর শান্তিপ্রবণত! প্রযুক্তহ অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজ্য- 
স্াপনে সমর্থ হইয়াছেন, এবং হিন্দুর শাস্তিপ্রবণতা জন্তই, এক এক 
জন ইংরেজ ফ্রান্স বা বেলঞ্জিরম, প্রিয়া বা গ্রেটব্রিটেন অপেক্ষাও 
জনবহুল এক একটি ভারতীয় প্রদেশ নির্বিবাদে শাসন করিতেছেন । 
হিন্দু বারংবার শপরের অধীন হইয়াছে; এজন্য হিন্দুসমাজ কখনও 
নি বলিয়া পর্গণত হইতে পারে না। পৃথিবীর শান্তিপ্রবণ 
কোন্‌ উৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ সমাজ অপরের অধীন না হইয়াছে? 
ইতিহাস দেখাইয়! দিতেছে, স্পা্টাবাসিগণ এখিনীয়দিগকে পরাঞ্জিত 
করিম্নাভিল। গ্রাকেরা মাকিদনীপূদিগের অধান হইয়াছিল । তাতারগণ 
চীনবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। বর্ধরদিগের আক্রমণে, রোমক 
সাম্রাজ্য বিধবন্ত হইয়াছিল | * কিস্ত এইরূপ পরাজয়ে ও এথেন্স জ্ঞান- 
গৌরবে স্পার্টা অপেক্ষা হান বলিয়া পরিগণিত হয় নাই) গ্রীস 
সভ্যতায় মাকিননের সমক্ষে মস্তক অবনত করে নাই? বিগ্ভাবুদ্ধিতে 


* সামজিক প্রবন্ধ) ৩৭ পৃষ্ঠা । 


প্রতিভ! | ৮৪ 


তাতার চীনের সহিত এক শ্রেণীতে প্লাড়াইতে পারে নাই, বা সভা 
রোমীয়গণও অসভ্য বর্ধরদিগের নিয়ে স্থান পায় নাই। 

ভূদেব দেখাইয়াছেন, ““জাতীয়ভাব সাধন জন্ঠ হিন্দুসমাজকে আত্ম- 
প্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে; ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরেজের 
অধীনতাতেই সম্ভব ; অতএব ইংরেজের প্রতি সমাক্‌ বন্ধুবুদ্ধি 'ও 
রাজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ইংরেজের অযথা 
অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরেজের প্রকৃতির সহিত 
হিন্দুর প্ররুতির একতা নাই। ইংরেজ কার্যযকুশল, অহঙ্কারী ও 
লোভী। হিন্দু শ্রমণীল, সুবোধ, নযরন্থভাব এবং সন্তষ্টচিত্ত। ইংরেজ 
আত্মসর্বন্ব, হিন্দু |পরার্থপর। ইংরেজের নিকটে হিন্দুকে কেবল 
কাধ্যকুশলতা শিথিতে হয়। আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় 
না *1 ইংরেজ এখন অনেক বিষয়ে অসামান্ত ক্ষমতার পরিচয় 
দিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে স্তপ্তিত করিয়া তুলিতেছেন। উংরেজের 
আদেশে আকাশবিহারিণী সৌদামিনী দানা স্থানে সংবাদ লইয়া 
যাইতেছে ; ইংরেজের ক্ষমতায় সেই চঞ্চল সৌদামিনীই আবার স্থির- 
ভাবে শুন্র প্রভাজাল বিস্তার করিতেছে । ইংরেজের কৌশলে মুদ্রীষন্তে 
পুস্তকার্দ মুদ্রিত হইতেছে । যুদ্ধসময়ে ইংরেজের যুদ্ধোপকরণের 
অসীম :প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় 
ইংরেজের আপনার নহে । ইংরেক্ত টেলিগ্রাফ. জন্মনি হইতে, বৈদ্যাতিক 
আলোক '্মামেরিকা হইতে, যুদ্ধোপকরণ ফ্রান্স হইতে এবং মুদ্রাযন্ত 
হলণ্ড হইতে পাইয়াছে +। হিন্দুও এইরূপে অপরাপর জাতির স্থানে 
বৈজ্ঞানিক তত্ব শিখিতে পারে। এরূপ হইলে অযথা ভক্তি আর 
হিন্দুকে সর্বদা ইংরেজের অনুকরণে ব্যাপূত রাখিতে পারে না। 


৬ মামাজিক প্রবন্ধ) ৭৫ পৃষ্ঠা। 
1 সামাজিক প্রবন্ধ, ৭৯ পৃষ্ট।॥ 


৮৫ ভূদের মুখোপাধ ণয়। 


ক্ষান্তরে জ্ঞানভাগ্ডারের অনেক বিষয়কে হিন্দু আপনার বলিয়া 
গীরব করিতে পারে। যে দশগ্ুণোত্তর সংখ্যাপ্রণালীর উপর 
[ণিতশান্ত্ের - ভিত্তি স্থাপিত হুইয়াছে, তাহা হিন্দুর উদ্ভাবিত; যে 
প্রভাববতী চিকিংসাবিষ্থা এক সময়ে স্তুদূরবন্তী জনপদের পণ্ডিতদিগকে 
স্মিত করিয়! তুলিয়াছিল, তাহ! হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত; যে “সিং খবিদং 
বন্ধ” “সর্বভৃতময়ো হি সঃ” প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ বাকা সর্বপ্রকার 
ঙ্কীর্ণতা পরিহারের মহামন্স্বরূপ হইয়াছিল, তাহা সর্বপ্রথম হিন্দুর 
মুখ হইতে উচ্চারিত। এইরূপে হিন্দু অনেক বিষয়ে সমন্ত পৃথিবীর 
উপদেষ্টা | তৃদেব হিন্দুকে পুনঃস্জীবিত করিবার জন্য হিন্দুর মহব্ের 
কথা কীর্ঘন করিয়াছেন। অধ্যাপক সীলি এক স্তলে এই ভাবে 
লিথিয়াছেন-_-“অতি প্রাচীন কালে ভারতে জ্ঞানালোক প্রসারিত 
হইয়াছিল। ভারতে প্রাচীন সভ্যতা ছিল; অনস্তরত্বের আকর, অগ্গপম 
প্রাচীন মহাকাবা ছিল; জ্তানগরিমার তিততিম্বরূপ দর্শনশাস্াদি ছিল। 
ত জ্ঞানোলোকই এক সময়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া প্রতীচা 
ভূখণ্ডের একাংশ মালোকিত করিয়াছিল । ইংরেজ ভারতে যে মালোক 
সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা উজ্জ্বল হইলে? ঠিন্দ্র অধিকতর হৃদয়াকর্ষক 
ব অধিকতর কৃতজ্রার উদ্দীপক হয় নাই । এ আগোক অন্গকারময় 
স্থানে যেরূপ উজ্জ্বল হঈত, ভারতে সেরূপ হয় নাই । সুতরাং 
ইংরেজের আনীত আলোক তমোনাশক উজ্জল আলোক নহে। প** 
আমরা হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন নহি; আশাদের 
হৃদয় হিন্দুর হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত বা অধিকতর উন্নত 
নহে । আমরা অজ্ঞাত ও অচিন্ত্পূর্ব ধারণা সন্ুখে রাখিয়া, অসভ্য- 
দিগকে যেরূপ বিদ্বয়াবিই করিতে পারি, হিন্দুকে সেব্ূপ করিতে পারি 
না। হিন্দুত্তাহার কাব্য লইয়া আমাদের মহত্রম ভাবের সহিত প্রতি- 
দ্বন্দিতা করিতে পারেন। এমন কি, তখহার নিকটে অভিনব বলি 


প্রতিভা ৮৬ 


স্বীকৃত হইতে পারে, এরূপ বিষয় আমাদের বিজ্ঞানেও অল্প আছে * 17 
এক জন উপারপ্রকৃতি ইংরেজ এইরূপে হিন্দুর গৌরব ঘোষণা 
করিয়াছেন। ভূদেব প্রকৃত হিন্দু, প্ররুত স্বদেশপ্রেমিক, “ন্বর্গাদপি 
গরীয়সী জন্মভূমির উন্নতিসাধনে প্রকৃত চিন্তাণীল। এইজন্য তৃদেব 
ধীরে ধীরে সেই মহিমান্বিত মহাজাঁতির অবলম্বনীয় কর্তব্য পথ নির্দেশ 
করিঘা দিয়াছেন। কেহ কেহ তাহার বিরুদ্ধবাদী হইঈন্তে পারেন; 
তাহার কোন কোন দিদ্ধান্ত কাহারও নিকটে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া 
পরিণত হইতে পারে; কেহ কে তাহার প্রদ:ণ্তে যুক্তির অনুমোদন 
না কারিতে পারেন; কিন্তু তাহার বিষ্ঠা, বুদ্ধি, লিপিক্ষমতা, বিচারপটুতা 
এবং তাহার হৃদয়ের সাধুভাবের বোধ হয়, কেহই অনাদর করিবেন না। 
জ্ঞানগভীরতায়, স্বজাতিহিতৈধিতায় তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবেন ৷ তিনি 
জাতীয় সমাজের উপকারের জন্য পাশ্চাতা সমাজের দোন প্রদশন করিলেও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অপ্রিয় হয়েন নাই । পাশ্চাতা সমাজভুক্ত, দূরদশী 
প্রধান রাজপুরুষও তাহার অভিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা কংরয়াছেন 1+। 

ভূদেব সামাজিক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধর্মপ্রণালা ও ভাষা প্রভৃতি 
ভবিষাঠে কিরূপ দীড়াইবে, তৎসম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন । ভাষা 
সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, বিষয়ের গুরত বিবেচনায় তাহার 
কিয়দ্রংশ এই স্থলে উদ্ধত হইল-_ 


লাশ ৪ ০৯০ ২০৩৩১ চে 
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“পিতৃমাতৃহীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর 
রক্ষণের ব্যাঘাত হয়, এবং মাতার অভাবে তাহার পোষণের জ্রুটি 
হয়। এইজন্য সাধারণত: তানৃশাবস্থ শিশুর জীবিতাশা নুন হইয়া 
থাকে ।  মন্থাশিশ্তর পিতা মাতাও যাহা, মন্ুষ্যসদাজের পক্ষে 
ধন্ম এবং ভাষাও তাহা । ধন্ম সমাজের পিতা, ধন্ম হইতে সমাজের 
জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাবা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের 
স্থিতি এবং পুষ্টি হয় । ধন বল, দলবন্ধন বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা বল, সকল খিয়াও সমাজ বীচিয়৷ থাকিতে পারে; কিন্তু যে 
সকল লোকের ধন্ম এব ভাষা গিক্লাছে, সে সকল লোকের স্বতন্তব 
সমাজ আছে, এমন কথা বলা যায় না । 

“দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুণি দেশে সেই সকল দেশের 
আদিম নিবাসা ইয়ান লোকেরা বিগ্মান আছে। কিন্তু তাহাদিগের 
ধন্ম খুন, এবং ভাব স্পেনীয় অথবা পোর্টগীজ হইয়া গিয়াছে) 
তাহাদের পুর্ব ধর্খও নাই, পুর্ব ভাবা9ও নাই । উই সকল লোকের 
আত্মসনাঞজ সর্বতোভাবেই বিলুপ্ঠ | 

“নাংকনের। স্বদেশ হইতে শিগ্রোঙগাতীদ্ব কতকগ্তলি লোককে 
লইয়। গিয়া আফ্রিকাথণ্ডের লাইবিরয়ানামক প্রদে.শ বাস করাইয়া- 
ছেন এবং তাহাদিগকে সর্বতোভাবে স্বাধানত' প্রদান করিয়া লাই- 
বিরিয়াতে আপনাদের অন্রূপ প্রজাতন্ব শাসনপ্রণালা সংগ্কাপিত 
করাইয়াছেন। মার্কিণিগের বড়ই আশ। ছিল যে, এর সকল লোক 
আফিকার মধ্যে প্রাবল্য লাভ করিবে এবং এ খণ্ডের অপরাপর 
নিগ্রোজাভীয়দিগকে স্থুসভ্য করিয়া! .তুলিবে। কিন্তু সে আশ বিফলা 
হইয়াছে । নিগ্রোজাতীয় ত্র লোক গুলি লাইবিরিঘ্নায় আসিবার 
পূর্ব হইতেই আপনাদিগের ধন্দ এবং ভাষা হারাইয়াছিল। তাহারা 
আর অপর নিগ্রোদ্িগের সহিত মিলিতে পারে না এবং অপর নিগ্রো- 
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জাতীয়েরাও আর তাহাদিগকে বিশ্বাস- করে না। প্রত্যুত তাহাদিগের 
প্রতি নিরতিশয় সন্দেহ এবং বিদ্বেষ করে। আক কালি সভ্যতা 
বা.উপ্নতির উপাদান বলিয়া যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা! সমুদদায়ই 
লাইবিরিয়াতে একত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ খু্ধর্ম আছে, কোট কোর্ত! 
আছে, গির্জাঘর আছে, বৈদেশিক রাজদূতদিগের অবস্থিতি আছে, 
বাণিজকী সন্ষিপত্রারদি আছে, আরস্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট 
অন্ভকরণ আছে.) নাই লাইবিরিয়ার জাতীর ধর্ম এবং জাতীয় ভাষা ; 
বলও নাই, বুদ্ধিও নাই, ব্বচ্ছলতাও নাষ্ট, মৌলিকতাও নাই, এবং যদি 
মার্কিণ এবং ইউরোপায়দিগের বিশেষ শ্মান্থুকুল্য না থাকিত, তবে এত 
দিনে সমীপবর্তী বাস্তব নিগ্রোজাতিদিগের আক্রমণে লাইবিরিয়ার মার্কিণ- 
প্রতিষ্ঠিত রাজাটি নিঃশেষিত হইয়! যাইত। ফলত: অন্য জাতিকর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত ধন্মভাষাদি পাইলে সামাজিক স্বাতন্থ্ালাভের পথ রুদ্ধ হইয়! যায়। 
«রোম সামাজ্যের অন্তভূতি গ্রীস ভিন্ন অপর কোন প্রদেশেই 
তত্প্রদেশীয় ভাষায় ।শক্ষ/ সম্পাদন হইবার নিয়ম ছিল না। প্রদেণীয় 
আদালতগুলিতেও রোমীয়দিগের নিজ লাটিন ভাষ! ভিন্ন আর কোন 
ভাষ! প্রচলিত ছিল না। প্রার্দেশিক জনগণের সামাজিক রীতিও রোমীয় 
অন্থকরণে সংঘটিত হইয়াঠিল। যখন রোমের বল এবং প্রভাব খর্ব হইয়| 
পড়িল, তখন কোন প্রদেশ হইতে রোমের সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, 
প্রদেশবাদিগণ আত্মরক্ষাতেই একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িপ। একমাত্র গ্রীক 
বা! পূর্ব সামাজ্যই বর্করবিপ্রব হইতে সমধিক কাল সংরক্ষিত হইয়াছিল । 
“ভারতবর্ষ পাঁচ শত বৎসরের অধিক কাল মুসলমানদিগের একান্ত 
আয়ত্বাধীন তইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় ধশ্মের এবং ভাষার 
এবং সমাজরীতির লোপ হয় নাই। মুসলসানের! বন্ৃকাল যাবৎ ভাব্রত- 
বাসী হিন্দুদিগের ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সহিত 
বিচ্ছেদ নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে- দুর্বল হইয়া পড়িল, তখন আবার হিন্দু- 
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দিগেরই পুনরুজ্জাবন হইতে লাগিল। হিন্দুরা এতদূর সতেজ হইয়াছিল 
ষে, প্ররুত কথায় হিন্দু্দিগের হস্ত হইতেই সাম্নাজাশক্তি উংবেজের 
হস্তগত হইয়াছে বলিতে হয়; ইংরাজ নামে মাত্র মুসলমানের হাত হইতে 
ভারতসাম্ত্রাজ্য পাইয়াছেন, বস্তৃতঃ হিন্দুর স্তানেই তাহ! গ্রহণ করিয়াছেন । 

“ভারতবর্ষের ভাষাদি যেমন মুসলমানের আমলে বজায় ছিল, 
ইংরাজের মামলে সেইরূপ বজায় থাকিবে কিংবা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ 
করিবে, না, রোমসামাজে)র প্রদেশ গুলিতে যেনধপ হইয়াছিল, আমাদিগের 
সামাজিক রাঁতি, এবং ভাষাদিও সেইরূপ বিলুপ্ণ ভাব প্রাপ্ত হইবে? 

“বিচার্ধ্য বিষয়টিকে ছুই ভাগে বিভাগ করিয়া দোঁথতে হইবে 
(১) ভারতবাসীর ভাষা থাকিবে, কি যাইবে; এবং (২) যদি থাকে, 
তবে কেমন ভাবে থাকিবে । 

“ইতিহাস পর্ণ্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশেই 
অনেকানেক জাতি এবং জাতীয় ভাষা! হইয়াছে, এবং গিয়াছে । এমন 
কোন স্থান নাই, যেখানে পূর্ব হইতে একাল পর্ধান্ত কোন একটি 
জাতি বাস করিষা! আছে, অথবা চিরকালাবধি একই ভাষার ব্যবহার 
চলিয়া আলিয়াছে । এই বাঙ্ষালা দেশেই মনে কর, এখন এখানে বাঙ্গাল! 
ভাষ। চলিতেছে ইহার পূর্বে কোন প্রকার প্রারুত ভাষার চলন ছিল, 
তাহারও পুর্বে কোন প্রকার কোলেরীয় ভাষা চলিত, এবং হয়ত 
ভাহারও পূর্বে ইহার স্থানে স্বানে কোনরূপ পৈশাচী ভাষা ব্যবঙ্গত 
হইত । অনুমান এই পর্য্যন্ত বলা যাঁয়। কিন্তু তাহারও পৃর্ধব মে, দেশটা 
একেবারে মনুষাশূন্ত ছিল, 'এবূপ মনে করা যায় না। হয়ত, 
কোলেরীয়দিগেরও পূর্বে এমন কোন জাতি ছিল, যাহার সামান্ত 
অবশেষ মাত্র এখনও মৌরভঞ্জের গভীরতম বনপ্রদেশে দুষ্ট হটয়। 
থাকে--উহ্বারা কোন প্রকার অন্ত্রাদির ব্যবহার জানে না এবং বন্ধ 
পরিধানও করে না। পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ। কোথাও কোন 


প্রতিভ৷ | ৯৩ 


প্রদেশের প্রকৃত মাদিম অধিবাসীদ্দিগকে নিশ্চয় করিয়। বাঁহর করিতে 
পারা ধার না, এবং তাহাদের কোন্‌ ভাষা বা কেমন ভাষা ছিল, তাহা 
নির্ণীত হয় না। 


“এই সকল উদ্বাহরণের দ্বারা জান যায় যে, জাতির বিধবংসে 
জাতির ভাষাও বিনষ্ট হর। কিন্ত অনেকানেক স্থল আছে, যথায় 
জাতির বিধখংস ন। হইক্জাও জাতীয় ভাষার অন্তদ্ধান হইয়াছে। এ 
সকণ স্থলে ক্ষুদ্রতর ভাষা বৃহত্তর ভাষার অন্তনিবিষ্ট হইরা খাকে। 
এখনও শতবর্ষের বড় আঁধক হয় নাই, ইংলগ্ডের অন্তগত কর্ণ ওয়াল 
প্রদেশে কণিস্‌ নামক ভাষার প্রচলন হিল। উহা আর স্বতন্থ 
ভাষারূপে বিগ্কমান নাই-ইংরাজাতে মিলাইয়া গিয়াছে । ব্রহ্ষের 
পেগু প্রদেশে আড়াই শত বৎসর পুর্বে এক পেগুবী ভাষা প্রচশিত 
ছিল। ব্রহ্মদেশীয়ের পেগু বিজয় করিয়। এ ভাষাটিকে উঠাইয়া 
দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া সকলপ্রযত্ব হইয়াছিল-_-পেগুধী ভাষাটা 
ব্রহ্মভাষার সহিত এক হইয়। গিয়াছে । রুপিয়াধিকিত পোল্‌গের 
মধ্যেও ক্পীরাদগের যত্বে পোলদিগের ভাষা অন্তহিত হইয়া যাইতেছে) 
এবং রুসীয় ভাষার চলন হইতেছে । 

“এখন দোখতে হইবে যে, ভারতবর্ষ-প্রচলিত ভাষা সমস্তের প্রতি 
উল্লিখিত লক্ষণ গুলি বা তাহার্দিগের কোনাট সংলগ্ন হয় কি না। 


“পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে, ভারতবাসী একবারে নির্বংশ এবং বিধ্বস্ত 
হইয়! যাইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। যে সকল জাতি 
পৃথিবী হইতে একবারে নিঃশেধিত হ£য়া গিয়াছে, তাহারা একান্ত বর্ধর, 
স্বল্পনংখ্যক এবং কতিপয় গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র ছিল--জাতিপদবাচ্য ছিল 
না বলিলেই হয়। তাহাদিগের ভাষাগুলিও সর্বাঙ্গনম্পন্ন এবং গ্পরিশ্কুট 
হয়নাই। কোন ভাষার পূর্ণতা তন্তাধী জনগণের সংখ্যা এবং বিস্তৃতির 
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অন্ুক্রমেই জন্মে। বর্ধরদিগের সংখ্যাও কম, সুতরাং তাহাদের ভাষা 
ক্ষুদ্র এবং সঙ্কীর্ন এবং অসম্বদ্ধ থাকে। তেমন ভাষাগুলি সহজেই 
বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতবষের ভাষাগুলির সেরূপ 
অবস্থা নয়। ভারতবর্ষের ভাষা গ'লর অবান্তর ভেদ লহয়া গণনা করিলে 
সব্বশুদ্ধ ১০৬টী ভাবার নাম পাওয়া যায়, এবং তাহাদিগের আধকাংশই 
অধিকসংখাক লোকের বাবহৃত নয়, এবং পূর্ণাবরব ও নয়, 'এখং দু 
সম্বদ্ধও নয়। এক কোটির অধিক লোকে যে কয়েকটি ভাষায় 
কথোপকথন এবং পুস্তকাদি রচনা করে, তাহা প্রধানত: ছয়টি, আর্ধাবত্তে 
(১) পাঞ্জাবী-সিন্ধু, ' ) ভিন্দি-ভিন্দৃস্থানা এবং (৩) বাঙ্গালা-আপামা- 
উড়িয়া ; দাক্ষিণা্তো (৪) মহাবাষ্্রীয়কানারি, (৫) তেলেগু, (৬) তামিল- 
মালারাম। এই ছরটির মধো একটি অথাৎ ঠিন্দি-হিন্দুস্থানী ১০ কোটি 
লোকের ভাষা--১তরাং পুথিবার বত লোকে হংরাদী কহে, তাহার 
সমপারমাণ লোকে হিন্দিহিন্দুস্তানী কে । পাঞ্জাবী-সিদ্ধভাষা লোকের 
খ্যা ১ কোটি ৬৫ লক্ষ । অতএব ভউরোপের স্পেনীর ভাষার 
সমান । বাকঙ্গালা উড়িয়া আসামী ৫ কোটি লোকের ভাব!, অর্থাৎ 
সমস্ত জন্মণভাষী লোকের তুল্য । মহারাহ্ীয়ভাবার সংখ্য। ২ কোটি, 
প্রায় ইটালীয়ভাষীর সমান। তেলেগুভাবীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ 
এবং তামিলমালায়ামভাষার সংখ্যাও ১ কোটি ৭* লক্ষ, অর্থাৎ 
তুর্কভাবী সমস্ত লোক অপেক্ষাও কিছু অধিক । £ই ছয়টা ভাষার 
মধ্যে একটাও অসম্পূণ বা অসম্বদ্ধ নয়। সকল গুলিতেই উতৎকৃ 
পগ্ধ এবং গদ্যগ্রস্থ 'মআছে। এরূপ পৃণাবর়ব ভাষা সকল মারা পড়িতে 
পারে না। জেতৃদিগের নিরতিশয় পাড়নে বিজিত জাতির ভাষ। লুপ্ন 
হয়, অথবা ক্ষুদ্র ভাষা বুহন্তরের অন্তনিবিষ্ট হয়, কিন্তু এই ছুই 
স্তত্রের মধ্যে কোনটাই ভারতরর্ধার প্রধান প্রধান ভাষাগুলির প্রতি 
থাটে না। ইংরাজরাজত্বে ভারতবর্ধীয় ভাষার লোপসন্বন্ধে কোন শঙ্কা 
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হইতে পারে না। ইংরাজ পীড়ন করেন না এবং প্রজার ভাষা বিনষ্ট 
করিবার নিমিত্ত কোন ইচ্ছাই করেন লা। ক ক ক 
“যেমন রোমায়দিগের সময়ে লাটিন ভাষা রোম সামাজ্যে চলিয়া- 
ছিল এবং গ্রীক ভিন্ন অপর সকল ভাষাকে অধ্ঃপিতত করিয়াছিল, 
ইংরাজী ভাষাও ভারতবর্ষে সেইরূপ প্রভূত্ব করিবে কি না, ইহাই 
শেষ বিচাধ্য । এ বিবযে বক্তব্য এই যে, যদি কখন তেমন ভইয়া উঠে, 
তাহা ইংরাজের দোষে হইবে না, উতরাজীশিক্ষিত দেশীয়দিগের দৌষেই 
হইবে | ইংরাজেরা এদেশে যতটা ইঞকরাজী চালাইতে চাহেন, ইংরাজী- 
শিক্ষিত দেশীয় লোকের! তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী চাহেন ৮ 
বাহারা জাতীর সাহিত্যের উন্নতিসাধনে তৎপর, পক্ষান্তরে ফাহার৷ 
জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একান্ত উদ্দাসীন, তাহারা উভয়েই যেন 
আভনিবেশসহকারে উদ্ধৃত কথাগুলির পর্যালোচনা করেন। আমাদের 
জাতীয় সাহিত্য আধুনিক নহে। প্রাচীনত্বের সীমা নির্দেশ করিলে, 
উহা চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্ববস্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। 
সর্বপ্রথম ইংরেজী কাব্যের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল নাঁ। প্রাচান 
বাঙ্গালা কাবা প্রাচীন ইংরেজী কাবা অপেক্ষা অবনতি বা অন্ুৎ- 
কর্ষের পরিচয় দেয় নাই। ক্রমে শব্সম্পত্তিতে, ভাববৈভবে ও 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থের আধিকো ইংরেজী সাহিতা পৃথিবীতে প্রীধান্তলাভ 
করিয়াছে । ইংরেজ যে পথে পদার্পণ করিয়া, জাতীর সাহিত্যের 
উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সেই পথের অনুসরণ করিলে, বাঙ্গালীও 
বাঙ্গালা সাহিতোর শ্রীবুদ্ধি করিতে পারেন। পরাধীনতায় সাহিত্যের 
ক্রমোন্নতির পথ যে অবরুদ্ধ হয় না. তাহা উদ্ধত উক্তিতেই প্রকাশ 
পাইতেছে। বাঙ্গালার উংকৃষ্ট কবিতাকুসুম পরাধীনতার সময়েই 
প্রস্ষুটিত হইয়াছিল। পরাধীনতার কালেই বাঙ্গালা গদ্য পরিমার্জিত 
ও সংস্কৃত হইয়াছে । দীর্ঘকালের পরাধীনতায় হিন্দুসমাজ বিচ্ছিন্ন 
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হইয়া যায় নাই; পরাধীনতা প্রযুক্ত হিন্দুর সাহিত্যও কখন বিলুপ্ত 
হইবে না। ইংরেজ যে ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তাহাতে 
ভারতব্ধীয় সাহিতোর অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এখন জাতীয় 
সাহিত্যের উন্নতি, জাতীয় সমাজের উদ্যম, উৎসাহ ও একাগ্রতার উপর 
নির্ভর করিতেছে । 

ভুদেব আচারপ্রবন্ধের উপক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিয়াছেন --“সদ্দাচারের 
মূল ধশ্ম। ধশ্ম অর্থে শাণ্তীয় বিধির প্রতিপালন। এখনকার কালে 
বিধিপ্রতিপালনের বাঘাতক পাচটা বন্ব দৃগ হন. (১) বিধিধিষয়ক: 
অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রন্ধাহীনত|, (৩) বিজ্াতীর অগ্নুকরণের 
আতিশযা, (8) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলম্ত। ₹ * 

“শান্্মাচার লোপের উল্লিখিত তিনটা হেতুই আগন্তক । ওগুলি 
পূর্বে অল্প বলবান্‌ ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে। উহ্াদগের অপ- 
নয়ন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় 
না। (১৯) যদি শাস্ধীর বিধি সকল জানিবার জন্য তেমন অভিলাষ 
হয়, তবে তাহা জান যাইতে পারে। এখনও দেশে অনেকটা 
শান্ত্রগ্রান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্থীয় 
বিধির পালন কারয়া চলিতে চেগী করেন এবং পালন করিয়া 
থাকেন । (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষ 9 ছাত্রৰর্গের কৈশোরে এবং 
যৌবনেই আত প্রবল হয়। বদ্ষোধিক এবং চিন্তাণীলদিগের মধ্যে 
এ দোষ অনেক ন্যন হইয়া থাকে । এবং ৭ে বিজাতায় শিক্ষার 
দৌষে শান্ত্রাচারের প্রতি অশ্বরন্ধ! জন্মে, সেই বিজাতাম্ন শিক্ষার বিশেষ 
প্রগাঢ়তা জন্সিলেও এ দোষ অনেকট! কাটিয়। যাইতে পারে । যেমন 
মলিন বস্তু দ্বারা বলবৎ ঘর্ধণে তৈজ্রসাদির পূর্ব মলিনতা দূর হয়, 
তেমনি যে বিজাতীয় শিক্ষা আচার-মালিন্য জন্মার, তাহারই সম্যক 
অনুশীলনে এ মালিন্ত অপনীত হইবার সম্ভাবনা । ইউরোপীয় বিজ্ঞান- 
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বিষ্ার বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা হ্বদেশীর় শাস্্াচারের সারবন্তা' বহুপরিমাণে 
যুক্তিমুখে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে । € ৭»: * (৩) যে ইংরেজ 
জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছেন, তাহাদের প্রাবলোর 
প্রকৃত হেতু কি, তাহা ভাল করিরা বুঝিবার চেষ্টা করিলেই দৃষ্ট 
হয় যে, এ প্রাধান্তের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নভে, উচ্ভার হেতু 
তাহাদের স্বদেশের ও স্বধন্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবঙ্গন শরীর এবং 
মনের দৃঢ়তা এবং পটুত। এবং পরস্পর এ্ঁকাস্তিক সহানুভূতি । আমাদেরও 
শান্ত্রোন্ত আচারগুলির উদ্দেশ্ঠ বিচার করিলে স্থুম্পঈরূপেই অনুভূত 
হয় যে, শান্ত্রীচার দ্বারা শরীরের সারবন্ভা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে 
এবং মনের উদ্দারতা এবং সাত্বিকতা সম্বদ্ধিত হয়। স্থতরাং শাস্ত্রোক্ত 
আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরেজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর 
গুণের অধিকারী হঈতে পারেন । * * * 

“মনুষ্য পশুধন্মা এবং জড়ধন্ম ছুইই আছে। পশুধম্ম হইতে 
স্বেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল, তখনই তাহা 
করিতে প্রবৃত্তি হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা পশুর ধর্ম। 
শী পণুভাবের ন্যুনতাসাধন আমাদিগের শাস্ত্র একটি মুখা উদ্দেন্ঠ। 
শাস্ত্রের অভিপ্রায়, মানুষ আপন উদ্দেশ্তটের স্থিরতা, মনোযোগের 
ধ্রকান্তিকতা, চিত্তের পপ্রশস্ততা এবং শরীরের পটুতা সম্বদ্ধীন সহকারে 
সকল কাজ করেন। খাবার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের 
ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্বি হইলেই তদন্যারী কার্ধ্য 
করিলাম, এইরূপ যথেচ্ছবাবহার মাধ্যশান্ত্রের বিগহিত। এ গুলির 
নিবারণ শাস্ত্রাচারের সুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই স্ন্দরূপে 
সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রীচারের পালনেই সত্বগুণের সম্বপ্ধন হইয়া এ সকল 
রজোগুণসন্ভৃত দোষের পরিহার হইতে পারে।” 

উপক্রমণিকাধ্যাক়ের এই অংশে আচার-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝিতে 


৯৫ ভূদেব মুখোপাধায় । 


পারা যাইবে। ভূদেব হিন্দুজাতিকে সত্বগুণসম্পন্ন করিবার জন্য 
আচারপ্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। হিন্দুর শান্ত্রসম্মত আচারের নিগুঢ তাংপর্য্য 
এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে । | 

ভূদেব কেবল গ্রন্থ লিখিয়া দিনপাত করেন নাই । কেবল গ্রন্থ দ্বার] 
অন্মন্দেশে স্বচ্ছলরূপে জীবিকানির্বাহ হয় না । গ্রন্থক্কারদিগকে জীবিকা- 
নির্বাহের জন্ত অগ্ত উপায়ের অবলম্বন করিতে হয়। তৃতীয় উচীলিয়ম 
ও আনের সময়ে ইংলগ্ডে গ্রস্থকারধিগের অবস্থ। যেরূপ ছিল, আমাদের 
দেশে খ্যাতনামা গ্রস্থকারদিগের অবস্থা তাহ। অপেক্ষা উত্রুঈ তয় 
নাই। জদন্সন যখন ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন, তখন গ্রন্থকারদিগের 
অবস্তা নিরতিশয় শোচনীয় ছিল, কনগ্রিব ও আডিসনের স্ঠায় বিধাত 
লেখকগণও কেবল আপনাদের লেখনীর সাহায্যে সংসারঘা ব্রাঃনববাহে 
সমর্থ হয়েন নাই | ভূদেব আত্মপোষণ ও পরিবার 'প্রতিপালনের জন্ত রাজকীয় 
কার্ষ্যে ব্যাপৃত ভইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল আম্মপোষণ ও পরিবার 
প্রতিপালনই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশা ছিল না। তিনি হিন্দুর 
পুণাক্ষেত্রে হিন্দুত্বের গৌরবরক্ষায় উগ্ভত হইর়াছিলেন, শেষে হিন্দত্বের 
গৌরবরক্ষার উপায় করিয়া পবিহসলিলা ভাগারথার ক্রোড়ে চিরনিপ্রিত 
হইয়াছেন: ক্টাভার জদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, ব্রাঙ্গণরক্ষ। না হইলে 
এবং ব্রাহ্মণ সংস্কতানুণীলনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী না হইলে 
হিন্দুসমাজের মঙ্গল ভইবে নাঁ। যে ব্রাহ্মণের অলোকসামান্ গ্রতিভায় 
এক সময়ে ভারতে অপূর্ণ সভাতা প্রবস্তিত হইয়াছিল, জ্ঞানগৌরবের 
নিদর্শনস্থল ধরন্মশান্ত্রাদি প্রণীত হইরাছিল-_কল্পনার লীলাকাননস্বরূপ 
অমুতময় কাব্যাদি প্রচারিত হইয়াছিল, সংক্ষেপতঃ যে ব্রাঙ্গণ হিন্দু- 
সমাজের পরিচালক ও হিন্দুসমাজের গৌরবস্থল ছিলেন, সে ব্রাঙ্গণের 
এখন কি দশা হইয়াছে? ব্রাহ্মণ এখন অন্নের দায়ে বিরত, পরিবার-পালনে 
উদ্তান্ত, বোরতর দারিদ্র্যে মম্্রাহত। অতুলনীয় সভ্যতার প্রবর্তক, 


প্রতিভা ৯৬ 


অনস্তশক্তিশালী সমাজের পরিচালকের সন্তান এখন নিদারুণ জঠর- 
যন্ত্রণায় অপরের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্ব । দারিদ্রের আভঘাতে তাহাদের 
শান্ত্রচিস্তা, শাস্ত্রানুণালন প্রবৃত্তি অন্তহিত হহয়াছে। অনেকে এখন চিরন্তন 
প্রথা বিসঞ্জন দিয়া, -সংস্কাতের অন্ুণালন পরিত্যাগ করিয়া, অর্থকরী 
বিদ্যার আলোচনায় মনোরনবেশ: করিতেছেন । অনেকে অমৃতনয়ী 
ভাষার দুর্দঘশ। 'ও অবমানন! দেখক্ নিজ্জনে নিরস্তর নয়নাশ্রতে বক্ষঃস্থল 
ভাসাইতেছেন। সংস্কতশিক্ষ! থেন এখন ক্রাহ্গণপাগুতের পক্ষে 
মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত হঙ্ইয়াছে; এই মহাপাপের জন্তই যেন 
তাহারা এইরূপ শান্তি ভোগ: করিতেছেন *। পৃথিবীতে সংস্কৃত 
ভাষার তুল্য ভাষা নাই। এই অতুল্য ভাষার আলোচনার কি এই 
পরিণাম ? ভূর্দেব এই পরিণামে ,মন্মাহত হইয়া, হিন্দুত্বের জন্তই এক 
'লক্ষ াটিহাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন । জাতীয় চিকিৎসাশাস্ত 
এবং জাতীয় ধন্মশাস্ত্র প্রহতির জন্ভা অধিকন্ত জাতীয় সমাজের প.রচালক 
ব্রাহ্মণের নিমিত্ত একজন গ্রন্থকার ও রাজকর্মমচারীর এরূপ দান 
তুলনারহিত। ভূদেব হিন্দুসমাজের পরিচালনে অসামশক্তিসম্পন্ন বীর 
পুরুষ ; হিন্দুসমা্জের মঙ্গলের জন্ত তাহার এইরূপ দান অনন্ত গৌরবে 
পরিপূর্ণ; হিন্দুসমাজের ইতিহাসে তাহার এই মহীয়পী কীত্তি চির- 
মহিমান্বিত । যতকাল হিন্দুসাজ অটলভাবে থাকিবে, ততকাল এই 
'দুরদশী মহাপুরুষের অভিজ্ঞত। ও দাননীলতা স্বদেশপ্রেমক হিন্দুকে 
জাতীয় সমাজের হিতকর কার্য্যসাধনে উপদ্দেশ দিবে । 
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* শ্রদ্ধাস্পদ শরযুত রাজনায়ণ বন্ধ মহাশয়ও ব্রাঙ্গপপগ্িতদিগের দুরবস্থার জন্য 
এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া ছলেন।--«সে কাল জার এ কাল।ঃঃ 





মাইকেল মধুমদন দত্ত । 


প্রাচীন সময়ে হিন্দু যখন শিক্ষার্থী হইয়!, গুরুগৃহে মবস্থিতি করিতেন, 
তখন তাহাকে ব্রহ্গচধ্যব্রতের পালন .করিতে হইত। নানাশাস্ত্রে 
অভিজ্ঞতালাভের সহিত কইসচিষুতা, বিলাসবিদ্বেষ ও চিন্তসংযমে অভ্যস্ত 
হওয়া এই ব্রতের একমাত্র উদ্দেষ্ঠ ছিল। প্রাচীন 'ভারতে সভ্যতার 
প্রবর্তক খষিকুলে আমরা যে, বিষয়বিরাগের সহিত অসামান্ত (প্রতিভার 
বিকাশ দেখিতে পাই, ব্রহ্ষচর্য্যই তাহার একমাত্র কারণ। হিন্টর এই 
প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি না থাকিলে ভারতবর্ষ বোধ হয়, প্রকৃত মহত্বের 
আশ্রয়স্থল হইত না। বিদ্যায় মানুষের বুদ্ধি মাঞ্জিত হইতে পারে) 
বছুদশ'নে মান্গষের চিত্তের প্রসারণ ঘটিতে পারে; গভীর ভাবস্োতে 
মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি উন্নত হইয়া উঠিতে পারে; কিন্ত চিত্তসংযমের 
অভাবে মান্তষ কখনও মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পাবে না। 
উচ্ছজ্ঘল মানুষ আবর্তঘূর্ণিত টণথণ্ডের হ্যায় কেবল এ দিকে 
ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ার; তাহার অপুর্ব জ্ঞানগরিমা, তাহার 
অসামান্ত প্রতিভা, তাহার অপরিসীম মানসিক শক্তি, কিছুতেই 
তাহাকে শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে স্থাপন করিতে পারে ন1। প্রতিভার 
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৯৮৬ * মাইকেল মধুসুদন দহু। 


তাহার অন্তঃকরণ নিরন্তর প্রদীপ্ত থাকিতে পারে; কিন্তু শাস্তির অভাবে 
তাহার স্থিরতা ঘটিতে পারে না। তাহার মনোমন্দিরের এক দিকে 
যেমন উজ্জল আলোক ; অপর দিকে সেইক্প ঘোর অন্ধকার। তিনি 
আলোকের সাহায্যে অতীত ও বর্তমান কালের মনীষা!দগের মানসপট 
হুল্মানুহুম্মরূপে দেখিতে পারেন; কিন্তু উহা তাহার চিরাভীষ্&ট রত্বের 
অন্বেষণে সহায় হইতে পারে না। বিশুদ্ধ সুখ ও শান্তর পথ তাহার 
সমক্ষে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে । তাহার মনোমন্দিরের উজ্জশ 
আলোক এই অন্ধকারভেদে সমর্থ হয় না। তিনি মানসিক শক্তিতে 
অপরাগ্ের হইরা , হৃদয়ের শাক্তর অভাবে এ অন্ধকারস্তপে নিমক্জিত 
থাকেন। অপরে ঠ্াহার মানসক্ষেত্রের আলোকে বিমোহিত হইয়া, 
তাহাকে যেমন প্রীতিপুষ্পাঞ্ুল দিতে অগ্রসর হয়, তাহার হৃদয়ের গভার 
অন্ধকারে সেইরূপ বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া, হদীয় সব্বগুণনয় পন্মভাবের 
অভাব জন্য দার্খনিশ্বাপ পরিত্যাগ, করিতে থাকে । লোকলমাজে তাহার 
প্রশংসালাভ হয়, কিন্ক তাঠার অনুষ্টে লোকের হৃদয়গত শ্রদ্ধাণলাভ ঘটিয়। 
উঠেলা। তিনি মানসক মালোকের অধিকারী হইলে 9, জদয়ের গভীর 
তমঃসাগরে নিমগ্ন হইর।, অন্তিম কাল পর্যন্ত কেবপ “জ্যোতিঃ আরও 
জ্োতিঃ, বলির কাতরকণ্ঠে রোদন করিয়া থা.কন। 

মাইকেল মধুশ্ছদন দত্তের মাননক্ষেত্র এইরূপ সমৃক্জল মালোক এবং 
এইরূপ গভার অন্ধকারের বিকাশস্তল ছিল। পুশিবাতে লোকে যাহ। 
পাইলে আপনাকে ভাগাব ন্‌ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, মধুস্থদনে তাহার 
অভাব,ছিল না। মধুন্ছদন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের পুত্র । তাহার পিতা, সদর 
দেওয়ানা আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। তাহার মাতা একজন 
ধনাঢ্য ভূম্যধিকারীর কন্যা । তাহার সংসারে কখনও কোনও বিষয়ের 
অভাব ছিল না। তিনি যেরূপ সবল ও স্বস্থ, সেইরূপ বুদ্ধিমান মেধাবী 
ও শ্রমশীল ছিলেন তীহান্ন প্রশস্ত ললাট, জ্যোতিশ্ময় আত 
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লোচনযুগল, উন্নত নাসিকা, কুঞ্চিত কেশ, স্থুনিপুণ চিত্রকর বা সুদক্ষ 
ভাঙ্করের গুণগৌরব প্রকাশের বিষয়ীতৃত ছিল। তাহার হদয়েন কোমল 
বুত্তি-_তীহার.ন্নেহ, দয়া, পরোপকার একজন ভাবুক কবির ভাবময়ী 
কবিতার অযোগ্য উপাদান ছিল না। কিন্তু কোমল বৃত্তির পার্থে যে 
নিবিড় কালিমা! ছিল, তাহা! দেখিলে পথের একজন ভিক্ষুকও দ্বণায় ও 
লজ্জায় মুখ বিকৃত এবং নাসিক! লঙ্কুচিত করিতে কুষ্ঠিত হইত না। 
নিশ্মল কোমল ভাবের পার্থে এইরূপ দ্বণিত পক্কিলভাব, উজ্জল আলোকের 
পার্ে এইরূপ গভীর অন্ধকারের অস্তিত্ব যে, নিরতিশয় বিম্ময়জনক, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুষ্ঠদনে এইরূপ বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত, 
বিম্ময়াবহ ব্যাপারের আবির্ভাব ঘটটিয়াছিল। ঘটনা যেরূপ বিশ্ময়াবহ, 
সেইরূপ শোকোন্দীপক। কিন্তু বখন মধুস্থদনের বাল্যকালের শিক্ষা, 
উচ্ছ জলভাব, বিজাতীয় রীতি ও বিজাতীয় ভাবের অন্থকরণপ্রবৃত্তি মনে 
হয়, তাহার সংযমশিক্ষায় তদীয় মাতাপিতার ওঁদান্ত ও অযত্ন যখন স্থতিপথে 
উদ্দিত হইয়৷ থাকে, তথন বিস্ময়ের আবেগ মন্দীভূত হয় বটে, কিন্তু 
শোকের উচ্ছাস কখনও অল্প হয় না। মাতৃভাষাম্থরাগী সহদয় ব্যক্তিগণ 
চিরকাল মাতৃভাষার সেবক প্রতিভাশালী কবির জন্ত শোকাশ্রুপাত 
করিবেন । 

মধুন্থদন সপ্তম বর্ষ বয়সে স্বকীয় আবাসপল্লা সাপল্ল প্রাড়ীতে 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিগ্ভাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়েন। সে সময়ে 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বালকদিগের ভীতিস্থল ছিল। যখন বেত্রধারী 
গুরুর ভীষণমূর্তি তাহাদের মনে উদ্দিত হইত, তখনই তাহারা আতঙ্কে 
অধীর হইয়া উঠিত। তাহার! গুরুকে শিক্ষাদাতা বলিয়া যত ভক্তি 
করুক বা নাই. করুক, যমদূত বলিয়া শতগুণে ভয় করিত। অনেকে 
এই যম্দূতের ভয়ে আত্মগোপন করিত। অনেকেই ইহার প্রস্নতাবিধান 
অন্ত নানাবিধ নুখাদ্য দ্রব্য আনিয়। দিত। অনেকে ইহার ভীষণ আক্রমণ 
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হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায়, বালক হইয়াও তোষামোদকারী 
বাকচতুরের স্তার অলীক স্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু মধুস্থদন 
কখনও গুরুকে যমদূত বলিয় আতঙ্ক প্রকাশ করেন নাই। তিনি 
বশ্ব্ধযশালী ব্যক্তির একমাত্র পুত্র; স্নেহপরায়ণ। জননীর অপরিসীম স্নেহ 
ও প্রীতির অদ্বিতীয় অবলগ্কন। দাস দাসীগণ নিরস্তর তাহার পরিচর্যায় 
নিয়োজিত থাকিত। পিতৃগৃহের কর্মচারিগণ তাহাকে নিরন্তর সুথে 
ও শান্তিতে রাখিবার জন্ত যন্ত্র প্রকাশ করিত। তাহার পিতা এই সময়ে 
ওকালতীর জন্ত কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার মাতার 
তত্বাবধানে তিনি সাগরদাড়ীর বাড়ীতে থাকিয়া, লেখাপড়া শিথিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইলেও, মাতা 
স্নেহাতিশব্যপ্রধুক্ত তাহাকে কোন কথা বপিতেন না। কিন্তু মধুসদন 
লেখাপড়ায় মমনোযোগী ছিলেন না। গুরুমহাশয়ের বেত্রে তিনি 
দৃক্পাত করিতেন না। অপর বালকের! যে স্থানে যাইতে ভীত হইত, 
তিনি প্রফুল্লভাবে সেই স্কানে গির! বিষ্াভ্যাস করিতেন । শিক্ষার্ষেত্্ে 
তিন্নি চিরকালই বীরপুরুষ ছিলেন । তাহার জীবনী পাঠে জানা যায় যে, 
জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি সমুদণ বিদ্রবিপন্তিকে পদদলিত করিয়া 
কম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। লোকপ্রসিদ্ধ পঞ্ডিতদিগের সমকক্ষ হইবার 
বাসনা তাহার হৃদরে বলবতী ছিল। এই প্রবল বাসনাশ্রোত কিছুতেই 
নিরুদ্ধ হয় নাই। বাল্যকালে ইহার রেখামাত্র পরিদৃ্ হইয়াছিল। 
যৌবনে ইহা প্রনারিত হইয়া, তাহাকে বিবিধ ভাষার অনুশীলনে প্রবর্তিত 
করিরাছিল। যাহারা সংসারে অভীষ্ট ফললাভের জন্ত অটলভাবে 
বিদ্ববিপত্তির সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হরেন, শৈশবেই তাহাদের 
চরিত্রে সেই অটলতার নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে । রাজপুতবীর শক্ত 
ধখন একখানি নবনিশ্থিত তরবারির ধার পরীক্ষা করিবার জন্ঠ 
অন্লানভাবে আপনার অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া উহাতে আঘাত কগিয়া- 
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ছিলেন, তখন তাহার বয়স পাঁচ বংসের অধিক ছিল না। পঞ্চমবর্ষীয় 
বালক যে তেজস্বতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই তেজস্বিতাই অতঃপর 
তাহাকে গরীয়সী জন্মভূমির গৌরব রক্ষার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। 
শক্ত ভ্রাতৃত্রোহী হইলেও চিরম্মরণীস্ব হলদ্িঘাটের বুদ্ধের পর জ্োষ্ঠের 
পদপ্রান্তে বিলুষ্ঠিত হইয়া, কাতর স্তাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। 
মধুহ্দন অতঃপর যে মানসিক শক্তিতে জ্ঞানাঞজ্জনী বৃত্তির পরিচালনা 
করিয়াছিলেন, সপ্রমবর্ষ বয়সেই তাহাতে সেই শপ্চির অঙ্কুর পরিদৃষট 
হইয়াছিল। কিন্তু শক্ত তেক্জস্বী বীরের চিরাভ্যন্ত গুণের অবমাননা 
করেন নাই। মধুস্দন পণ্ডিতোচিত ধীরতার অবমাননা করিয়াছিলেন । 
তিনি পিতৃত্রো্ী ও মাতৃদ্রোহী হইয়া, পরধর্মম গ্রহণ পূর্বক জাহীয় ভাব 
বিসঞ্জন দিয়াছিলেন , জনকজননীর সেই বাৎসপা, সেই ন্নেহপ্রবণতা, 
সেই শোকাশ্র মনে করিয়া অনুতথ্রহৃদয়ে তাহাদের পদপ্রান্তে দগডায়মান 
হয়েন নাই, ব! তাহাদের হৃদয়গত জাল! দূর করিবার জন্য কোন কার্য্ের 
অনুষ্ঠান করেন নাই। রাজপুত চিরকাল বীরধন্মে অভাস্ত; মাজন্ম 
বীরব্রতের সম্মানরক্ষায় রুতহস্ত। মতিভ্রমপ্রযুক্তঃই হউক, ক্রোধের 
উত্তেজনাতে্ হউক, হিংসার আবেগেই হউক, রাজপুত অবলম্বিত পথে 
ছপিতপদ হইলেও, আপনার সেই চিরন্তন নীতি, সেই মহীয়পা শিক্ষা 
একবারে বিসর্জন দেয় না। শক্ত এই শিক্ষার গুণেই বীরত্বের 
সম্মানরক্ষার জন্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের পদাানত হইয়াছিলেন। আর মধুস্দন ? 
মধুহ্ছদনের অদৃষ্টে এরূপ শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই। অশ্ব যেমন 
অসংযত হইলে, অপথে ধাবিত হয়, মধুহ্দনও সেইরূপ অসংবত হইয়া, 
বিপথে পদার্পণ করিয়াছিলেন । - তাহাকে স্থপথে আনিবার জন্য একজন 
পরিচালকও আবিভূ্ত হয়েন নাই। তাহাকে সংয ভাবে রাখিবার জন্ত 
একজন শিক্ষাদাতাও কর্দক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই । ই 

মধুহ্দম. মানসিক শিক্ষার অসামান্ত উন্নতি সাধন ' চাক রনী 
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তিনি ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। ইংরেজ অধ্যাপকের 
প্রদত্ত শিক্ষায় ইংরেজী ভাবায় তাহার অসামাগ্গ বুাৎপত্তি লাভ হয়। তিনি 
ইংরেজী রচনায় অভ্যস্ত, ইংরেজীতে কথোপকথনে সুদক্ষ এবং ইংরেজ 
গ্রস্থকারদিগের ভাবগ্রহণে স্থনিপুণ হয়েন, তিনি বালাকাল হইতেই 
কবিতার আদর করিতেন। তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত কবিতার প্রতি 
তদীয় অনুরাগ ক্রমে বদ্ধিত হয়। ইংরেজী ভাষায় এধিকার লাভ করিয়। 
তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া আমোদধিত হইতেন। ইংরেজ 
কবিদিগের কাবাপাঠে তাহার তৃপ্তি লাভ হইত। ইংরেজ দার্শনিক, 
ইংরেজ এ্রতিহাসিক তাহার দুরদর্শিতাবুদ্ধির সহায় হইতেন। কিন্ত 
ইংরেজ অধ্যাপকের উপদেশে, ইংরেজ গ্রস্থকারদিগের রচনাপাঠে, তিনি 
বহুদশী হইলে ও জদয়ের ধর্মে উন্নত হইতে পারেন নাহ । তাহার মনের 
শিক্ষা যথোচিত হইয়াছিল, হৃদয়ের শিক্ষা কিছুই ভয় নাই । তিনি পাশ্চাত্য 
কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কাব্য ত্বাহার ধর্মপ্রবৃত্তির 
উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হয় নাই । মিণ্টন্‌ তাহার চিন্তবিনোদন করিতেন) ভাশার 
কল্পনা উদ্দীপিত করিয়! হুলিতেন; হার রচনাশক্তিকে পরিমার্জিত 
করিয়। দিতেন । কিন্তু মিন্টনের ধশ্মভাবে তাহার ধম্মভাব উন্নত ভর নাউ ; 
মিণ্টনের চিত্তসংঘমে তাহার চিত্তসংযম ঘটে নাই । পাপবুত্তির প্রতি 
মিণ্টনের বিদ্বেভাবও তাহাকে পাপের প্রতি বিদ্বেষপ্রদশনে প্রবর্তিত 
করে নাই । মিণ্টন্‌ যেরূপ স্থশিক্ষিত ছিলেন; তিনিও সেইরূপ সুশিক্ষা 
লাভ করিয়াছিলেন। তাহার জ্ঞানপিপাসা যেমন ব্লব্তী, তাহার 
সাধনাও সেইরূপ মহীয়সা ছিল। তিনি সাধনাবলে ভাষাবিজ্ঞানে 
ন্থপর্ডিত হইয়াছিলেন। আটটি প্রধান ভাষা নাহার আরন্ত হইয়া- 
ছিল। তিনি এক দিকে ঘেমন বাঙ্গালা, সংস্কৃত, তেলেগু প্রভৃতি 
ভারতবর্ধীয় ভাষার আলোচন! করিতেন, 'অপর দিকে সেইরূপ হিক্র, 
গ্রীক, লাতিন প্রকৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত ইংরেজী, ফরাসী, জর্মান, 
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ইতালীয় প্রতি আধুনিক ইয়ুরোপীয় ভাষার অনুশীলনে ব্যাপৃত 
থাকিতেন। যিনি এইরূপ মানপিক শক্তির পরিচয় 'দয়াছেন; জ্ঞানা- 
জনে প্রবৃত্ত হইয়া, ধিনি বিষ্ঠামন্দিরের উচ্চতম স্থানে আরোহণ 
করিয়াছেন; অধ্যবসায় প্রভাবে ধিনি ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষার কবি- 
দিগের ললিতপদাবলী, উদ্দীপনাঙ্কয়ী কবিতামালা, স্বতিপটে অঙ্কিত 
রাখিয়াছেন ; তিনি কিজন্য জদয়েক্ন শিক্ষায় বঞ্চিত হইলেন? কোমল 
ভাব যশহাদের রচনার প্রধান উপকরণ; দয়াধন্ম ফাহাদের কল্পনার 
প্রধানসহায়; পাগীর দুর্ভাগা, ধার্মিকের সৌভাগ্য, ফাহাদের বর্ণনীয় 
বিষয়; তীহাদের সঠিত চিরপর্কিটিত হইয়া, বিনীতভাবে ভাহাদের 
পদপ্রান্তে অবনত থাকিয়। এবং তাহাদের কাব্যপাঠে অবকাশকাল 
অতিবাহিত করিয়া, তিনি কি জন্য পাপপঙ্কে কলুষিত হইলেন? 
কি জন্য ধন্শভাব বিসর্জন দিয়া, আপাতরমা বিষয়বাসনার পষ্কিল 
প্রবাহে ভাপমান হইলেন ? কি জন্য ন্নেহশীল জনক, বাৎসলাময়ী 
জননী, প্রীতিভাজন পরিজনের প্রতি দৃকৃপাত না করিয়া, পরধর্ম 
গ্রহণ করিলেন? কি জন্য পরকীয় বেশে সঞ্জিত, পরকীয় রীতিতে 
পরিচালিত, পরকীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া, পরদেশে জীবনযাপনে 
অগ্রসর হইলেন ? তাহার চরিতাখ্যারকগণ এই সকল প্রশ্নের উত্তর 
দানে উদাসীন থাকেন নাই। ভীহার শিক্ষার দৌষই প্রধান কারণ 
বলিয়৷ নির্দিষ্ট হইয়াছে ।  শিক্ষাদ্দোষে তাহার চরিত্র বিকৃত। হইতে 
পারে; শিক্ষারদ্দোষে তিনি অপথে পদার্পণ করিতে পারেন; শিক্ষাদোষে 
তিনি বিজ্ঞাতীর় ভাবে বিমোহিত হইয়া, জাতীয় ভাব বিসর্জন দিতে 
পারেন; কিন্তু বোধ হয়, কেবল শিক্ষার ব্ভিচারই এক্ূপ বিসদৃশ 
ঘটনার একমাত্র কারণ বলিয়া পাঁরগণিত হইতে পারে না। অপ- 
শিক্ষার সহিত মাতাপিতার অধত্ব এবং অত্যধিক সন্তানবাংসল্য প্রযুক্ত 
অত্যাদরই মধুস্দনকে অপথে পরিচালিত করিয়াছিল। হিন্দুকলেজে 
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মধুহ্দনের অনেক সতীর্থ ছিলেন; ইহারা ও কার্ধাক্ষমতায়, পাঙ্ডিত্ো 
ও বুদ্ধিগুণে সমাজে যথোচিত প্রতিপত্বি লাভ করিয়াছেন। কিন্ত 
মধুস্থদনের শ্যায় ই'হাদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে নাই। ইহারা সকলেই এক 
গুরুর নিকটে এক শ্রেণীতে উপবিই্ট হইতেন) এক গুরুর মুখে 
উপদেশ শুনিতেন; এক গুরুর ব্যাখ্যায় সন্দেহ দূর করিতেন; এক 
গুরুর সমক্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাগ্ডারের সমুদ্ধির পরিমাণ করিতেন। 
পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক ই'ভাদের সকলের সমক্ষেই প্রসারিত হইয়াছিল । 
পাশ্চাতা সভ্যতীর নিদর্শন সকলেই সমভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন । 
পাশ্চাত্য রীতিনীতি সকলেরই আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। 
কিন্ত মধুস্ছদন এ জ্ঞানালোকে যেরূপ উদ্‌ত্রান্ত, এ সভ্যতায় যেরূপ 
আক, এ রীতিনীতিতে যেরূপ বিমুগ্ধ হঈয়াছিলেন, 'অপরে সেরূপ 
হয়েন নাই। মধুহদন যে পথ অবলগ্ধন করেন, অপরে উহার 
বিপরীতপথগামী হয়েন। পূর্ব উক্ত হইয়াছে যে, মধুস্থদন যে শিক্ষা 
পাইয়াছিলেন, তাহা মানসিক উন্নতির পক্ষে পর্ধযাপ্প হইলেও হৃদয়ের 
উন্নতির পক্ষে পর্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু একই শিক্ষায় যে, একই 
ক্ষেত্রে বাক্তিবিশেষে ফলের ইতর বিশেষ ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ 
নাই। মধুস্ছদন ঘাহার বাহা সৌন্দর্য দেখিয়া, উন্মার্গগামী হইয়া- 
ছিলেন) মধুস্থদনের সঙাধ্যায়ী ভূদে তাহার আকর্ষণে স্থলিতপদ হয়েন 
নাই। মধুস্দন জাতীয় ভাব পদদলিত করিয়াছেন; ভূদেব জাতীয় 
ভাবের প্রাধান্ঠরক্ষায় ব্বপরিকর হইয়াছেন । একের প্রতিভা বিজাতীয় 
ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া, স্বদেশের চিরারাধ্য, চিরপ্রসিদ্ধ চরিত্রের 
হীনত। ঘটাইয়াছে; অপরের প্রতিভা স্বদেশের বিশ্বজনীন, উদার 
ভাবনিচয়ের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছে । সধুস্দন যর্দি পিতার নিকটে 
অত্যধিক আদর না পাইতেন, মাতার নিকটে যদি অত্যধিক বাৎ- 
সল্যের ফলভোগ না করিতেন, তাহা হইলে বোর হয়, তাহার উদ্দাম 
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প্রকৃতি কির্দংশে সংযত থাকিত। ভিনি বাল্যকালে মাতৃসমীপে 
কাত্তবাসী রামায়ণ ও কাশদাসী মহাভারত পাঠ করিতেন ; কবিকঙ্ণের 
অমুতময়ী কবিতার আমোদিত হইতেন; কিন্তু রামারণ ও মহাভারতের 
মহন, চগ্ডার জাতার ভাবমূলক স্বাভাবিক বর্মন! ঠাহার ঈদয়ে বদ্ধমূল 
হয় নাই। তাহার মাতা তীহাকে হিন্দুঙের মর্যাদারক্ষার তৎপর 
করিতে যত্তাঠা হরেন নাই। তিমি মাতার নিকটে যাহার আবদার 
করিয়াছেন; মাতা, তাহার সন্তোষসাঙ্ধন জগ্ঠ তাহাকে তাহাই দিগাছেন। 
কিসে তাহার উচ্ছজঙ্খলভাব দৃরীত্ত্ত হইবে, |কসে তিনি সংঘ ঠাচন্ত 
হইবেন, কিসে স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশভক্তিতে পরিপুণ হইয়া, তিনি 
জাতীয় ভাবের জয় কীর্তন করিবেন; তাহার পিতা কি মাতা, ততপ্রতি 
মনোযোগী হয়েন নাই । এই অমনোধোগপ্রবুক্ত মধূহ্ছদন অধিকতর 
উচ্ছৃঙ্খল ঠরেন। পাশ্চত্যভাব তাহাকে যে দিকে টানিতেহিল, 
তিনি বিনা বাধায় সেই দিকে ধাবিত হয়েন। এইরূপে তাহার অধং- 
তনের স্থএপাত হয়। এইরূপে তাহার অনুগত শিন্নাভিমুখে 
আবর্তিত ঠষ্টতে থাকে । তাহার অশ্শ্যন্ভতাবী শোচনীর অথস্থ। 
তাহাকে সব্বাংশে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রস্থত হইরা উঠে। মধুস্দন 
মাতাপতার আপরের ধন হইলেও পরিশেষে তাহাদের তাজ্য পুত্রের 
মধো পরিগণিত হয়েন। তিনি ম্নেহময়ী জননীর যেরূপ তাজ্য পুল্র, 
গর'য়পী জন্মভুনিৰও সেইপূপ অধঃপতিত, প্রনষ্টপর্বস্ব, অবোধ সম্তান। 
তাহার প্র তভা তাহাকে যেমন সকলের বরণীর করয়া রাখিবে, 
তাহার দুবুদ্ধিও সেইরূপ তাহাকে তাহার স্বদশীয়গণের নিকটে অদৃর- 
দশ ও অবাব স্থৃত বালন্া! প্রতিপন্ন করিবে। 
ধাহার! উচ্ছঙ্খল ও অমিতব্যস্বা হইন্নাও, আপনাদের প্রতিভার 
জগতের সমক্ষে অসামান্ত প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তীহার৷ বিবেক 
হইতে বিচ্যুত হইলেও, লোকসমাজে উদারতা ও মহানুভাবতার পরিচয় 


১০৭ মাইকেল মধুসূদন দন্ু। 


দিতে বিমুখ হয়েন নাই। তাহাদের দয়া, তাহাদের কোমলতা, 
তাহাদের উপারত! ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন কল স্থলে পরিবাক্ক হইরাছে। 
তাহারা প্রকৃতির অধঃপতিত সন্তান, কিন্তু এইরূপ শোচনীয় অধঃ- 
পতনেও প্রক্তি তাহাদের মানসমনিরে কোল ভাব প্রকাশ করিতে 
নিরস্ত হয় নাই। তাহাদের জদয়ের কোমল বুন্তি গুলি তাহাদিগকে 
উচ্ছ জ্বলগার আবর্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলও অপরের 
সমক্ষে তাহাদের মহ্ব্বের পরিচয় পিয়া থাকে | ক্ঠাহারা গ্য়ং আমপধঃপতনের 
চরম সামার উপনীত হয়েন; সমাজের উন্ন* স্তুর হইতে নিরঠিশয় 


সস 


নিয় শুরে পতিত হইয়া থাকেন; টিটি প্রদীপ আলোক 
হইতে ঘোরতপ ছুর্ভাগাতনঃলাশরে শিমন্দিত হইয়া পড়েন । সেই 
শোচনীনর অধঃপতন, সেই অভাবনীয় অবনতি এবং সেই ঘোরতর 
ুর্ভাগ্যের মধোও তাহাদের জদর হতে এপ ম্সিপ্ধ নহবজ্যোতিঃ 
নিঃশ্যত হয় বে, লোকে উহার প্রশান্ত ভাবে বিমোভত হইয়া গাকে। 
গোল্ডস্মিথ, প্রক্কতিএ দূরদৃ্টি সন্তানের মধোই পরিগণিত ছিলেন। তিনি 
মানসিক শিক্ষার উন্ন'ত সাধন করিয়াছিলেন ; সাংসারক কাধ প্রনুস্ত 
হইবার জন্য নির্দিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; আপনার 'অভাব- 
মোচনের জঙন্ত বিষর কর্মের চেঈী পাহ্টয়াছিলেন। কিন্তু একমান্ধ 
উচ্ছঙ্খলত প্রযুক্ত তাহার 'অভীই সিদ্ধ ভয় নাই। ভিনি এক দিন 
স্থথসেবা বিষয়ে পরিকপ্ত, অন্ত দিন উপরানের দন্ত লালায়িত; এক 
দিন সুদৃশ্য পরিস্ছদে স্থশোভিত, অগ্ঠ দিন মলিনবলনে গুহস্থের সনক্ষে 
দরিদ্র ভিক্ষুক বলিয়া পরিচিত; এক দিন বিষয়কর্মে নিয়োজিত, মগ্য 
দিন কপদ্কশৃন্য হইয়া, নিরতিশয় ভর্দশায় নিপ'তত। তিনি শিক্ষিত 
হইয়াও এইরূপে বিবেকের সম্মান রক্ষা কারতৈন! তাহার হ্দয়া- 
কাশে এক মুহৃত্ত যেন্ধপ সৌদামিনীর সমুজ্জল প্রভার বিকাশ হইত, 
পরমুহূর্তে সেইরূপ ঘোরতর অন্ধকারের আবির্ভাব ধটিত। কিন্ত 


প্রতিভ|। ১০৮ 


“তিনি এইরূপ অবাবস্থিত ও অধঃপতিত হইলেও হ্বদয়গত কোমলভাবের 
পরিচয় দিয়াছেন। তাহার রসময়ী কবিতায় তদীয় কোমল বৃত্তিগুলি 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি অর্থ পাইলে পরছুঃখমোচনের জন্য 
মুক্তহন্তে দান করিতেন; পর দিনে তাহার কি অবস্থা ঘটিবে, এ 
ভাবনা তীয় মনোমধ্যে স্থান পাইত না। এইরূপে তিন একদিন 
দানশীল, অন্য দিন ভিক্ষাপ্রীর্থা ছিলেন। মধুস্দনের ও এইনূপ দান- 
শীলতা ছিল। নিজের অবস্থার দিকে দৃকৃ্পাত না করিয়া, মধুস্থদন 
সর্বদা পরকঈঈমোচনে উগ্ঘত থাফিতেন। এ বিষয়ে তাহার সমক্ষে 
শক্রমিত্রের পার্থকা ছিল না। স্থাদেশভক্তিতে, হৃদয়ের কোমলভাবে, 
উপকারীর প্রতি কুতঙ্ঞতাপ্রকাশে তিনি গোল্ডম্মিথকেও অতিক্রম 
করিয়াছেন। গোল্ডন্মি যেখানে কৃতক্রতাপ্রকাশে কুন্ঠিত হইতেন, 
মধুস্থদন সেখানে কৃতজ্ঞতার পরা কাঠ্ঠ৷ দেখাইয়াছেন। উভয্বের কবিতাই 
স্বদেশপ্রেমের উচ্ছাসে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । মধুস্থদানের স্বদেশপ্রেম 
একদিকে যেমন প্রদীপ্ট বঞ্ছিশিখার ন্যায় সর্বক্ষণ উজ্জ্লভাবের পরিচয় 
দিতেছে, অপর দিকে সেইরূপ জাহ্ববীর জলধারার ন্যায় অর্সামান্য 
শ্িগ্চভাব দেখাইয়া, লোকের হৃদয় আর্দ করিয়া তুলিতেছে। মধুসদন 
যখন ইযুরোপে যাত্রা করেন, তখন তিনি জন্মভূমিকে সম্বোধন করিয়া 
লিখিয়াছেন £ 





“রেখ মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে; 
সাধিতে মনের সাধ, 
ঘটে যদি পরমাদ -_ 
মধুহীন ক'র না গো তব মনঃকোকনদে |” 
গরীয়সী জন্ভূমির প্রতি তাহার এইরূপ ভক্তি, এইরূপ প্রীতি, 
এইরূপ অঙ্ুরাগ কখনও মন্দীভূত হয় নাই। তিনি ইফুরোপে গিয়াছেন। 
ইয়ুরোপের বিভিন্ন জনপদের প্রাকৃতিক দৃশ্ত তাহার সমক্ষে সৌন্দর্যা- 


১০৯ মাইকেল মধুস্থদন দ। 


গৌরবের পরিচর দিয়াছে । ইনরুরোপের কবিকূল কবিত্স্থধায় তাহার 
তৃপ্রিনাধন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সকলের মধ্যেও স্বদেশের 
বিষয় বিশ্বত হয়েন নাই। স্বদেশের সহিত, আন্মীয় গ্গজনের সহিত 
বিচ্ছিন্ন হইলেও, তাহার হৃদয়ে অন্ুক্ষণ শ্বদেশের কথাহ জাগনূক 
রহিয়াছে । বিদেশের তরঙ্ষিণীর অপূর্ব শোভ। দেখিয়া, তিনি জন্ম- 
ভূমির কপোতাক্ষ নদের বিষয় ভাখিয়া, নিরন্তর দাঘনিগ্বাস পরিতাগ 
করিয়াছেন। দান্তে, হ্যগো প্রভৃতির ভাবরাজো বিচরণ করিয়া, তিনি 
বালাকি, কালিদাস, কৃত্তিবাস, কাণীদাস প্রন্থতির নকটে যথোচিত 
ভক্তিসহকারে অবনতমন্তক হইয়াছেন। আর ধাহার সাহায্যে তিনি 
সেই সুদূর দেশে, সেই অপরিচিত স্থানে অর্থাভাবজনিত ছুঃসহ কষ্ট 
দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যিনি করুণাপরবশ হইয়া, তাহাকে 
অদ্ধাশন বা অনশন হইতে রক্ষ/! করিয়াছিলেন, সেই প্রাতঃম্মরণীয় 
মহাপুরষের প্রতি তাহার জদয় ভর্ত 19 শ্রদ্ধায় অবনত তইয়্াছে। 
তিনি কৃতজ্ঞতার উদ্ছাসে বিভোর হইরা, সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে 
লিখিয়াছেন__ 


“বিগ্ভার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে । 

করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 

দীন যে, দীনের বন্ধু 1” 

ফলতঃ ইমুরোপে প্রবাসকালে মধুস্ছদন ঘেন সর্বাংশে জাতীয়ভাবে 

সঞ্ীবিত হইয়াছিলেন । তিনি পরধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
শ্রীপঞ্চমী, দেবদোল, আশ্বিন মাসে বাঙ্গালীর মহোত্সবের কথা তাহার 
হৃদয়কে যেন অমুতরসে অভিষিক্ত করিত। পরদেশে বাস করিলেও 
তিনি স্বদেশের বিষয়বর্ণনার় আমোদিত হইতেন। পরকীম় ভাষা__- 
পরকীর সাহিত্যের অনুশীলন করিলে ও, তিনি বঙ্গভাষাকে লক্ষ্য করিয়! 
অনুতপ্ত হৃদয়ে গাইতেন-_ 


প্রতিভা । ১১০ 


“হে বঙ্গ, ভাগ্ডারে তব বিবিধ রতন )-_ 
তা সবে, (অবোধ আমি ! ) অবহেলা করি, 
পরধনলোনে মন্ত, করিন্তু ভ্রমণ 
পরদেশে, ভিক্ষাবুন্তি কুক্ষণে আচরি |” 
ইম্ুরোপে মধুস্থদন 'এইরূপ অনুত্তপূদয়ে স্বদেশের জন্য, স্বদেশীয় 
বিষয়ের নিমিত্ত অনুক্ষণ শোকাশ্র বিসর্জন করিতেন। স্বদেশে তাহার 
শান্তিলাভ হয় নাই। তিন স্বঙ্গেশে থাকিতে নৈরাশ্তঠে অধীর হইয়া 
গাইয়াছিংলন-_ 
«আশার ছলনে পি “ক ফল লভিম্থ হায়! 
তাই ভাবি মনে ? 
জীবন প্রবাহ ণভি কালাসন্ধ্ পানে যায়, 
ফিরাব কেমনে ? 
দিন দিন আরৃহান, হীনবল দিন দিন-_ 
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায়!” 
বিদেশেও তাহার অদে এইরূপ অশান্তি, এইরূপ নৈরাগ্ত ঘটয়াছিল। 
বিশ্বসংসার যেন তাভার সমক্ষে মভামরুভূমির মত ছিল! মরুভূমধ্য 
তৃষ্জাকাতর পান্থ “ঘমন মী চকাষ় উদ্ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ার, তিনিও 
সেইরূপ শান্তির আশার শন্ত্রান্তভাবে সংসারমরূতে বিচরণ করিতেন । 
কিন্তু তীহার আকাক্ষা পূর্ণ হয় নাই। যে সকল গুণ প্রকৃত মন্তুষাত্ব- 
লাভের সহায়, তাহীর হৃদয়ে সেই সকল গুণের অভাব ছিল না। শিক্ষা, 
ংসর্গ ও পরিণামদশ্তি। অগ্রুকুল হইলে শ্রী সকল গুণ সর্বাংশে 
প্রকট হইয়া, তাহাকে সকল বিষয়ে সাধারণের বরণীয় করিয়া তুলিত। 
কিন্ত তমোগুণের প্রতিচলতায় অন্ধকারময় খনির মধ্যস্থ রত্বের স্যার 
তাহাতে প্র সকল গুণের ওজ্জলা প্রকাশিত হইত না । এক একবার 
যখন অন্ুতাপানল প্রঙ্রনৈত হইয়া! উঠিত, তখনই প্র সকল গুণের 


টি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 


বিকাশ হইত; এবং তখনই এর সকল গুণ তাহার মহত্বের পরিচয়স্থল 
হইয়। উঠিত। তাহার হদয়ক্ষেত্রে যে সদগুণবীজ রোপিত ছিল, তাহার 
অস্কুরোদগম হইলেও সেই অন্কুর যথাঁকালে পরিবন্ধিত ও ফলপুণ্পে 
শ্লীসম্পর হইতে পারে নাই। 

ংসারক্ষেত্রে মধুহ্ছদন এহরূপ সর্ববিষয়ে অতৃপ্ত, সকল সময়ে 
অন্থুতাপদদ্ধ ও সর্বস্থলে অশান্ততে অবসন্ন পুরুষ । কিন্তু কাবাজগতে 
তিন অমুতমরী বাগ্দেবীর পরম স্নেহাম্পদ পুল্র এবং সঙ্গদয়সমাজে 1তনি 
অসামান্প্রতিভাসম্পন্ন, অসীম ক্ষমতাশালী, মহাকবি। সমাজের আদিম 
অবস্থার মানুষ প্রারই কন্পন(প্রিয় হইয়া থাকে । বেগবতা তরঙ্গিণী, 
সমুন্নত পর্বত, শুচ্ছায় বক্ষ, অনন্ত নীল অ।কাশ প্রতি প্রাঃতিক দৃণ্ত 
বেমন একদিকে তাহার কল্পনার লীলাস্থল হয়, মহন্তুর বা নিরুঈতর 
মানবচব্রিতর ও সেইন্ধপ কাভার রসমরী কবিতার বিষমীভত হইরা থাকে । 
এই অবস্তায় কবিতা প্রায়ঈ উদ্ভাবনা, উদ্দীপন। প্রতি গুণে উৎকর্ষ 
লাভ করে। উহা বিমল শোতম্বতীর হ্যা যেরূপ প্রাসাদ “ণবিশিই 
হয়, সেইনূপ আবেগময় হইরা থাকে । সভাতাবদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান, 
গণিত প্রভৃতি উ-তি লা করে বটে, কিন্ত সভাতানুদ্দিতে অনেক 
সময়ে কাবোর সৌন্দবানুদ্ধি হয় না। সভ্যতার ম্পূর্ণ: আবগ্ঠাতেই 
কবিতার সৌন্ন্য সাধিত হয়। বাগ্সীকি বা হ্োমর বাহ। দেখেন নাঈ, 
কর্পনাবলে মাহা ভাবিতে পারেন নাই, বৈজ্ঞানিক ও গণিতন্ঞের ক্ষমতার 
তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে ? কিন্তু বাল্সাকি বা হোমর কাব্াজগত্তে 
যেরূপ ক্ষমতার পরি5? দিয়া গিয়াছেন, 'মাজ পর্য্যন্ত কেহই সেরূপ 
ক্ষমন দেখাইতে পারেন নাই । সভ্যতার আদিম আস্থা মানুষকে 
অধিকতর সরল এবং তাহার ভাষাকে অধিকতর কবিত্বমনন করে। 
কোমলমতি বালক বখন নীতিশিক্ষার জন্য হিতোপদেশে পথিক ও 
ব্যা্বের. কথ! পাঠ করে, তখন ব্যাঘ্বের সেই ভয়ঙ্কর ভাব, দেই বলবতী 


প্রতিভা ৷ ও ১১২ 
জীবহিংসাপ্রবুত্তি ,তাহার' স্বতিপটে নিরন্তর জাগরূক থাকে । বাাদ্ধ 
নিরস্থর চাহার.কল্পনাকে উদ্দীপিত করিতে থাকে. তাহার বাসগ্রাঁমে 
ব্যাপ্র 1 থাকিলে 9, এবং নে উহার ভায়ণ মূর্তির সহিত পরিচিত না 
হইল ও, সর্দ্মদাই তাভার মনে হয় ব্যাপ্র যেন মুখ ঝাদান করিঘ়া তাহাকে 
আক্রমণ করিতে আসিতেছে । শিশু যেমন কল্পনাতরঙ্গে আন্দোলিত 
হয়, সভ্যত%র আদিম অবস্থায় কোমক্লামতি মানুষও. সেইবূপ কল্পনাক্রোতে 
ভাসমান হইয়া থাকে । তখন আহার হৃদয় যেন কাব্যরসের অক্ষয় 
আধারস্বরপ হইয়া উঠে । মানুষ সভ্যতার দিকে তই অগ্রসর হইতে 
থাকে, ততই তাহার চিন্তাণীলতার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিকভাব বুদ্ধ হয়, . 
এবং কবিত্বন্থুলভ পূর্বতন কল্পনার উচ্ছণস তাহার নিকট হইতে দূরীভূত 
হইতে থাকে । তখন সে সরলহৃদয় ভাবুক না হয়, প্রগাঁট চিন্তাণীল 
দার্শনিক হইয়! উঠে। বস্ততঃ সভ্যতার আদম অবস্থায় মানুষের মনোগত 
ভাব প্রকাশক ভাষা যেমন কবিত্বের উপাদানে সংগঠিত হয়, সভ্যতার 


অবস্থায় তাহার ভাষা সেইরূপ বিচারচাতুধ্যময় দার্শনিক ভাবে জড়িত 
হইয়া উঠে। 


কিন্ত আদিম অবস্থায় সকলেই প্রকৃত কবিত্বের অধিকারী হইতে 
পারে না। প্রতিভা সকলকে কাব্যজগ্রতের আধিপত্য প্রদান করে 
না' অধিকন্ত যত্ব করিলে বিজ্ঞান, প্রভৃতি শাস্ত্র লোকের আয়ত্ত হয়। 
ফত্বাতিশয়ে কবিত্ব সকলের অধিরুত হয় না। এক জন*্গণিত ও 
বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া নিউটন বা ফ্যারাডের সমকক্রুতা লাভ 
করিতে পারেন; কিন্তু এক ব্যক্তি আঙ্জন্ম কাব্যোগ্ভানের ভাবকুম্থম- 
রাশির চয়নে ব্যাপৃত থাকিলে শেক্গপীয়র হইতে পারেন না । কবি, 
মান্থষের মনোনিত ভাবের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন; সমাজের 
উত্থান ও পতনের বিবরণ বিশদ করিয়া দিতে পারেন | একটি দার্শনিক 
বা বিজ্ঞানবিৎ কবির স্ায় ক্ষত! প্রকাশ করিতে পারেন না। কালিদাস 


১১৩ মাইকেল মধুস্দন দত্ত। . 


ইচ্ছা'করিলে সাংখ্যকারের ন্ায় দার্শনিক ' ঝিঠারে ' গটুতা দেখাইীতে 
পারিতেন; কপিল ইচ্ছা করিলে বোধ হয়, একটি দুশ্মস্ত বা একটি 
শকুস্ত্লাক্ঈ-স্ষ্টি করিতে, পারিতেন না। প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় কবিত্বের 
বিকাশ হয়) কিন্ত সকলেই এই অসামান্ত ও অতুলা ক্ষমতা প্রদশনে নম 
হয় না। আদিম অবস্থায় মান্থষের ভাষ! কবিত্বময় হইলেও প্রতিভাশালী 
ব্যক্তিরাই প্রকৃত কবি 'বলিয়া সন্মানিত হয়েন। কবি ককের সমক্ষে 
মায়া বিস্তার করেন। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছায়াবাজির সহিত 
উহার তুলনা করিয়াছেন । অঞ্চকারময় গৃহে ছায়াবাজি যেমন দর্শকের 
সমক্ষে নানা দৃশ্য বিজ্ঞার করে, অজ্ঞানান্ধকারের মপো কবিতাও সেইরূপ 
মায়া দেখাইয়া, লোকের জদয় উদ্‌ন্রান্ত করিয়া তুলে । আলোকের 
সঞ্চারে ছারাবাজির কেঈশল যেমন ক্রমে অন্তহিত হয়, সভ্যতাবিস্তারের 
সঙ্গে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কাব্যজগতের সেই চিত্তবিমোঠিনী মায়াও 
সেইরপ অপগত হইতে থাকে । কবিত। মানুষের অনুন্নত অবস্তাতে 
অধিকতর কোমল, অধিকতর সরল ও অধিকতর চিত্তবিভ্রমকর হয়! 
থাকে । 

কিন্ধ সভ্যতার অপূর্ণ অবস্থায় উৎকুষ্ট কাব্যের উৎপন্তি হইলে যে, 
সভ্যতার পূর্ণ অবস্থায় কবিতার উৎকর্ষ সাধিত হয় না, এমন নহে। 
আদিম অবস্থায় মানব অধিকতর সরলপ্ররৃতি ও কল্পনাপ্রিয় হওয়াতেই 
বোধ হয়, সাধধীরণতঃ এই সংস্কার জন্মে যে. অনুন্নত যুগে উতক্কষ্ট কাবোর 
উৎপত্তি হয় ৮* প্রতিভা সহায় হইলে মানব উন্নত অবস্তাতে ও কবিত্বশক্তির 
সবিশেষ পরিচয় দিতে পারে । সভ্যযুগে এমন অনেক কাব্যের স্যষ্টি হই- 
য়াছে যে, তৎসমুদয় অগ্যাপি সাহিত্যভাগ্তারে অমূল্য রত্থের মধ্যে পরিগণিত 
রহিয়াছে, এবং ধাহাদের প্রতিভাগুণে সেই সকল কাব্য পাঠকের হৃদয় 
অনাস্থাদিতপূর্বব 'অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছ, তাহারা অগ্তাপি সমগ্র 
কবিসমাজে প্রধান স্থান অধিকার করিয়! রহিয়াছেন। মিন্টনের স্যার 


৮ 


প্রতিভ। | ১১৪, 


কোন কবি সঙগদয়সমাজে প্রীধান্ত স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু 
সভ্যতার আদিম অবস্থায় মিন্টনের আবির্ভাব হয় নাই। মিল্টন 
সভ্যবুগে প্রাতুভূতি হইয়াছিলেন । বিগ্ভালয়ে তাহার সুশিক্ষালাভ 
হইয়াছিল। লাতিনে তাহার অস্সামান্ত ব্যুৎপত্তি জন্ময়াছিল। তিনি 
ইযুরোপের নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া, দূরদশিতা লাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি বিভিন্ন জনপদের পগ্ডিতদিগ্সের সহিত আলাপ করিয়া, সংগৃহীত 
জ্ঞানের সম্প্রসারণে সমর্থ হইয়াছ্িলেন। ইযুরোপের প্রচলিত ভাষায় 
তাহার যথোচিত আধকার ছিল। তিনি দার্শনকভাবে সমস্ত বিষয় 
পর্যবেক্ষণ করিতেন ; দার্শনিক ভাবে তংসণুৰয়র আলোচন। 
করিতেন; দার্শনিক তত্বের সহিত ছুরবগাহ রাজনীতির পরিচয় দিয়া, 
লোকের হৃদয় চমকিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপ স্তুশিক্ষায়, রাজনীতি 
ও দাশনিক ভাবের এইরূপ জটিলতায় মিণ্টনের প্রাঁতভা সঙ্কুচিত হয় 
নাই। মিপ্টন্‌ যে মহাকাবোর স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা সমগ্র কাবাজগতে 
অপ্রতিদবন্দী হইয়া রহিয়াছে । পক্ষান্তরে মধুহুদন যে সময়ে আবিভূর্ত 
হয়েন, সে সময়ে সভ্যালোক যেরূপ উদ্দীপিত, দণন, বিজ্ঞান প্রতৃতিও 
সেইরূপ উন্নত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এদিকে মধুসথদন নানা ভাষায় 
বুৎপন্ত লাভ করিয়াছিলেন); নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, নানা 
বিষয় দেখিয়া, বহুদরশা হইয়া উঠয়াছিলেন। এইরূপ সভ্যতার অবস্থায় 
তশহার রসময়ী লেখনী হইতে যে কাব্য বিনির্গত হইরাছে, তাহা বঙ্গীয় 
সাহিতাসংসারে প্রাধান্ত রক্ষা করিতেছে । মিন্টন্‌ কেবল মহাকাব্য 
প্রণয়ন পূর্বক চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই |  সাহিত্যক্ষেত্রের 
পদ্িলভাব দূর করিয়াও তিনি অবিনশ্বর কীর্তিস্তস্ত স্থাপন করিয়াছেন। 
যখন তাহার আবির্ভাব হয়, তখন ইংললণ্ডে তাদৃশ সামাব্দিক শৃঙ্খলা 
ছিল না। ছুনিবাধ্য পাপজ্োত শৃর্খলার.এ মূলদ্রেশ ক্রমে ক্ষয় করিয়! 
তুজিতেছিল। রাজ! . ভোগাতিলাষী হইয়া, অপকাধ্যের প্রশ্রর 


৯১৫ মাইকেল মধুস্দন/দিএ, 


দিতেছিলেন। পারিষদগণ বিলাসম্থথে প্রমত্ত হইয়া, : অবৈধ কার্যোর 
অনুষ্ঠানে ব্যাপূত ছিলেন । বিলাসনী ললনাদিগের মধো সুনীতিকু্ধন 
শিথিল হুইয়া পড়িতেছিল। এইরূপ তভোগাতিলাষের বৃদ্ধির জন্ট, 
এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল সমাজের সম্তোষসম্পাৰন এবং এইরূপ বিলাসীদগের 
তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত যে সকল গ্রন্থ 'প্রণীত ও প্রচলিত হইত, তৎসমুদয়ের 
সহিত বিশুদ্ধ ভাবের সংশ্রব থাকিত না.। গ্রন্থকারাদগের লেখনী 
হইতে অমুতের বিনিমরে গরলধারা নিগত হইত। নাট্যশালায়, সঙ্গীতে, 
কবিতায়, সব্দত্রই এই তার হলাচলল্োত সমভাবে প্রবাহিত হইত। 
পিউরিটন্‌ সম্প্রনার স্ুনীতির সম্মানরক্ষার জন্ত এই শ্রোতের গতি 
নিরুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়েন। শ্রী সম্প্রদারের পরিপোমক, মিপ্টন্‌ উত্ত 
কুনা'তর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়। গম্ভীরভাবে, গন্তার ভাষায় যে 
মহাকাব্য প্রণয়ন করেন, তাহ! ইংলগুকে শতগুণে গৌরবান্বিত কারয়া 
তুলে। তাহার প্রতিভায় সাহিত্যের পঞ্চিপভাব দৃরীভূত হয । 
ভাবগান্তাধে।, রচনাচাতুধ্যে ও সুণীতিগৌরবে মিপ্টনের কাব্য ইংরেজী 
সা'গদত্য সর্মাংশে প্রারাগ লাভ করে। এদকে নধুহদনের সময়ে 
বাঙ্গালা কবিতায় তাদৃশ গান্তীরধ্য ছিল না। অনেক সময়ে. উহাতে 
স্থরুচির অবমাননা ঘটিত। ঈশ্বরচন্্জ ও গীরীশস্করের কবিতাধুদ্ধ 
বাঙ্গালা সাঠ্ত্্যোে নিরতিশর অপু ঘটনার মধ্যেই পরিগণিত রহিয়াছে । 
এই সকল কবিতা এরূপ পঙ্কিল ভাবে পরিপূর্ণ ঘে উহাতে নয়নাবর্তন 
করিলেও দ্বণায় মুখ বিকৃত করিতে হয়। ঈদৃশ পঙ্ধিল ভাব কেবল 
ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্করেই আবন্ধ থাকে নাই । ইহাদের অন্থুকরণকারী 
লেখকগণ গুণাংশের অনুকরণে সমথ ছলেন না। তাহারা নিরতিশগ 
নিন্দনীয় বিষয়ের অনুকরণ করিতেন । সুতরাং অন্গুকরণের হীনতায় 
তাহাদের লেখনী হইতে এরূপ অপকৃণ্টী রচনা নির্গত হইত যে, তাহ! 
ভদ্রসমাজের অপাঠ্য ছিল। জঈীশ্বরচন্ত্ গুপ্ত বে গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন, 


ধতিভা ১১৬ 


অপকুষ্ট লেখকগণ তাহার অর্ধিকারা হইতে না পারিয়! . আপনাদের 
রচনা পঙ্কিলভাবে অন্পশ্য করিয়া তুলিতেন *। এই. পঞ্ষের 
মধ্যে রঙ্গলালের পল্লিনীর যে সৌন্দর্যের বিকাশ হয়, তাহা! অনাবিলভাবে, 
সহ্গদয়দিগের প্রীতি বন্ধন করে । বাঙ্গালা কবিতার অনাবিলভাব 
মধুস্থদনের প্রতিভায় অধিকতর পরিশুদ্ধ হয়। যে আলোক স্তিমিতভাবে 
ছিল, মধুনুদনের ক্ষমতায় তাহা প্রদীপ্ত ভইয়া, বঙ্গীয় সাহিতা সমূজ্জল 
করে। 

মধুহ্দনের প্রতিভার জাতায় সাহিতা সমুজ্জল এবং মধুস্থদনের 
ক্ষমতায় জাতীয় সাহিত্য অভিনব পথে পরিচাপিত হইলেও, মধ্স্থদন 
সর্বপ্রথম পাশ্টাতা সাহিতোর সেবক ছিলেন। পাশ্চাত্য সাঠিতা 
তাহার উপর এমন আধিপত্য স্ভতাপন করিয়াছিল যে, তিনি প্রথমে 
জাতীয় সাহিত্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। এক সময়ে 
মাতৃভাষায় ভালরূপে কথাবার্তী কহিতেও তাহার কই হইত। . তিনি 
পৃথিবীকে প্রথিবী বলিতেন। সাহেবী ভাবে তাহার" মতির যেরূপ 
পরিবর্তন হইয়াছিল, সেইরূপ আচারাদির:ও সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। 
কিন্ত তাহার অসামান্ত প্রতিভা তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য ভাষার 
আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতে দেয় নাই। মাদ্রাজে অবস্থিতিকালে 


* ঈশ্বরচল্সের অনুকরণে অনেকে উতকৃষ্ট কবিত] লিখিয়া কবিসমাজে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন, ইহারা এই উদ্ভির লক্ষ্য নতেন। যাহারা সংবাদপত্রে প্রভাকরের হীন 
অনুকরণ: করিতেন, তাহার্দিগকেই এস্থলে লক্ষ) করা হইয়াছে। হৃপগ্ডিত রীযু্ 
রাঁজনারারণ বনু মহাশর নির্দেশ করিয়াছেন--5*১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্যাস্ত 
নানা নংবাদপন্র প্রকাশিত হয়ঃ তাহার মধ্যে অনেকগুলি জঘন্ত। এই সময়ে "মআকেল 
গুড়,মঠ নামে, এক খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার লিখনতঙ্গী দেখিয়। 
লোকের আকেল যথা খই গুড়,ম হইত ।৮ (বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিভাবিষয়ক বন্ত £ত1)1. 
প্রভাকর এ রপরাজের হীন অনুকরণে এই অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছিল। 


১১৭ মাইকেল মধুসুদন দত্ত। 


তিন ইংরেজী ভাষায় কবিত্বশন্তির পরিচয় দিয্াছিলেন। তাহার ইংরেজী 
কাব্য তদীয় প্রঠিভার নিদর্শনদ্ব্ূপ. হইলেও, সাহিত্যসমাজে তাহার 
প্রতিপত্তির কারণ হয় নাই। ক্যাপটিভ লেডি প্রভৃতির লেখক কখনও 
বঙ্গীয় সমাজে ল্ুপরিচিত হইতে পারিতেন না এবং কখনও বোধ হয়, 
টেনিদন প্রহ্তির পারে আপনপরিগ্রহে সব্থ হইতেন ন|। বঙ্গভূমির 
দৌভাভ্যক্রমে মবুদন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃই হ্ইয়াছিলেন। 
বেলগাছিয়ার রঙ্গালয় বাঞ্গাল। সাহিত্যের হইীতহাসে প্রদিদ্ধিলাতের 
'বাগা *। এই রঙ্গালয় মধুহথদনকে বাঙ্গাল! গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবর্তিত 
ক্ে। এ সনরে বাঙ্গালা ভাবায় তাহার কোনরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় 
পাওয়। বাম় নাই। এ সময়ে তদায় বন্ধুগণ তাহাকে মাহভাষাবেষী 
পুর! সাহেব বলিরাই জানিতেন। কিন্তু অবিলন্থে তাহাদের সংশরচ্ছেদন 
হয়। মধুছদন কম্েক খান বাঙ্গাল। গ্রন্থ পড়ির। সর্বপ্রথম বাঙ্গালা 
ভাবায় বে নাটক প্রণরন করেন, সেই নাটক ক্ঠাহার ভাষাভিঞ্চতার 
পরিচর দিতে থাকে । ক্রমে “পিল্মাবতী” নাটক এবং ছুই খানি প্রহসন 
প্রণীত হয়। নাটকে ও প্রহসনে তাহার প্রতিপত্তি বদ্ধনূল হইয়া উঠে। 
ঘি'ন এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি প্বণা প্রকাশ করিতেন; বাঙ্গালায় 
চিঠিপত্র পিখিতে এবং বাঞ্গালায় কথাবার্তা কহিতে লঙ্জিত হতেন; 
ক্তিবাদ ও কাণাদাসের গ্রন্থ ভিন্ন যিনি অন্ত কোনও বাঞ্গাল৷ গ্রন্থকারের 
গ্রন্থ পাঠ .করিতেন না; তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা গ্রন্থকার বলিয়া খাতি 
লাভ করিলেন। তাহার শব্ষযোজনার পারিপাট্য ও ভাবগাশ্ীধ্য 


* পাইকপাডার রাঞ্জ। প্রতাণচত্্র [ণংহ এবং ঈঙ্র5গ্ দিংহ ভাহানের বেলগাছিরা- 
স্থিত উদানবাটীতে এই রঙ্গালয় প্রতিষ্টিত করেন উহাতে প্রথমে গস্বাবলী নাটকের 
মধুহ্দনকৃত ইংরেদা অনুবাদের জর্ডিনয় হয়। সধুস্থদরন হংরেজার পরবর্তে বাঙ্গাল! 
নাটক অভিপয় করিবির প্রস্তাৰ করিয়। বাল।লায় নাটক লিখিত উদ্যত হয়েন। 
এইরপে তৎকর্তৃক সর্ধ্বপ্রথম 'শার্মঠ।2 নাটক প্রণীত হয়। 


প্রতিভা ১১৮ 


দেখিয়া, বাঙ্গালী পাঠকগণ সবিন্ময়ে তাহার 'অসামান্ত প্রতিভার পূজায় 
অগ্রসর হইলেন ' বাঙ্গালা অনেক প্রহসন প্রণীত -ও প্রকাশিত 
হইয়াছে। কিন্তু মধুহূদনের প্রহসমদ্বয় বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেন্ঞে শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে | 

বাঙ্গালা কবিতায় 'অমিত্রচ্ছবন্দর প্রবর্তন! মধুহুদনের প্রতিভার 
অসামান্ত নিদর্শন । যখন ষ্ঠাহার: “তিলোত্বমাসন্তব” প্রকাশিত হয়, 
তখন এ কাব্যের প্রতি অনেকেই উপেক্ষা দেখাইয়াছিলেন। পাগ্ডিতো 
ও দৃরদরশিতায় সমাজে বাহার! প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাহারাও মধু- 
সদনের অভিনব অনিত্রচ্ছন্দাত্বক 'কাব্পাঠে সন্তোষ প্রকাশ করেন 
নাই। কিন্ত মধুশ্ছদন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। তিন সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে চিরদিনই বীরোচিত প্ররুতির পরিচয় দিয়াছেন। শত তির- 
স্কারে, শত অধ্যাতিবাদে, শত দোষঘোষণায় তাহার বীরধরন্ম কখন ও 
বিচলিত হয় নাই। তিনি যখন সর্বপ্রথম বাঙ্গাল! নাটক প্রকাশ করেন, 
তখন সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিতগণ অলঙ্কারগত ও রচনাবিষয়ক নানা দোষের 
উল্লেখ করিয়া, তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি 
খন অমিত্রচ্ছন্দে প্রথম কাবা প্রণয়ন করেন, তখনও সংস্কৃতজ্ঞ প্ডিতেরা 
তাহার কাবোর বিরুদ্ধে নানা কথা কহিয়াছিলেন। কিন্তু বীরহৃদয় 
মধুন্দন উহাতে দৃক্পাত করেন নাই । তিনি ধীরভাবে এবং তেজস্থিতা- 
সহকারে কাব্যে ও নাটকে আপনার অবলম্বিত রীতি রক্ষা করিতে 
থাকেন। ধীরতা, তেজন্থিতা ও বীরোচিত প্রকৃতির গুণে পরিশেষে 
মধুস্দন রণপারদর্শাী, বিজয়ী যোদ্ধার ন্তায় স্াহিত্যক্ষেত্রে গৌরবাদ্বিত 
হয়েন। তীহার “কৃষ্ণকুমারী”তে তদীয় রচনানৈপুণ্য পরিস্কুট হয়। 
যাহারা এক সময়ে “শর্দি্টা” পড়িয়া মধুহ্দনের: বিরোধী হইয়াছিলেন, 
উাহারাও "“কৃষ্ণকুমারী+ পড়িয়া, তাহার শ্রশংসাবাদে “অগ্রসর হয়েন। 
যাহার উৎকট অমিত্রচ্ছন বাঙ্গালা ভাধাক্গ' অচুপযোদী 'ঝুলিগ্না নির্দেশ 
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করিয়াছিলেন, তাহারা “মেধনাদবধে'” মধুস্দনের প্রতিভার পূর্ণাবকাশ 
দেখিয়া, লঙ্জায় অধোমুখ হয়েন। “তিলোত্তমা” পাঠে তাহারা মুখ 
বিকৃত করিলেও “মেঘনাদবধ” পাঠে তাহাদের তৃপ্তিলাভ হয়। তাহার! 
অমিব্রচ্ছন্দের গৌরব বুঝিয়া, প্রীতিপুপ্পে প্রতিভাশালী মধুসথদনের অর্চনা 
করিতে থাকেন। মহারাজ শ্তার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অমত্রচ্ছন্দে 
কবিতাপ্রণয়ন সম্বন্ধে মধুহ্ছদনের এক জন প্রধান উৎসাহদাত! ছিলেন । 
“তিলোত্তমাসন্তব” তাহার উৎসাহে লিখিত এবং তাহার অর্থে মুদ্রিত 
হয়। তিনি “মেঘনাদবধ” মধুস্থদনের অপামান্ত প্রতিভা দেখিয়া, 
অপরিসীম প্রীতি লাভ করেন। মধুস্ছদন এইরূপে বাঙ্গালা কাব্যে 
অচিস্ত্যপুর্র্ব বিষয়ের নবতারণা করিয়া, অনন্ত কীর্তির অধিকারী হয়েন। 
ভারতচন্ত্র কবিতাকে বে পথে পরিচালিত করিয়াছিরেন, ঈগ্রচন্দ্র বে 
পথের পথিক হইয়াছিলেন, মদনমোহন এবং রঙ্গলাল যে পথের গৌরধ- 
বন্ধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, মধুসথদনের প্রতিভায় সে পথ পরিবর্তিত হয়৷ 
বাঙ্গালা কবিতায় যে, এঈরূপ পরিবর্তন ঘটবে, তা প্রথমে কেহই মনে 
করেন নাই। কিন মণুহ্ছদানের ক্ষমতায় সহ্গদয়গণ অনন্তবকে সম্ভব বলিয়া 
মনে করেন। মধুস্থদন মসাধ্য সাধন পূর্বক ই"হাদিগকে বিন্ময়ে যেরূপ 
স্তস্তিত করেন, সেইরূপ কবিতারাজ্যেও চিরঙ্গয়ী এবং চিরৌরবাস্থিত, 
প্রতিভাশালী মহান্‌ পুরুম বলিয়। সম্পৃ্জিত হয়েন। 

মহায্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গালা গন্ঠ সাহিতা ইমুরোপীয় 
সাহিভোর সংস্রবে উন্নতিপথে অগ্রপর হয়। কিরূপে বিচারনৈপুণ্য প্রকাশ 
করিতে হয়; কিরূপে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে হয় ; কিরূপে সমাজতত্ব- 
ঘটত বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়; রামমোহন রায় বাঙ্গাল। ভাষায় তাহার 
পথপ্রদর্শক । পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলন হারা তিনি বোধ হয়, এই পথ 
দেখাইতে সমর্থ হইয়াহিলেন।. তাহার প্রতিভার বাঙ্গালা ভাষা 'শভিনব 
পথে পরিচালিত হয়। কৃষ্ণমোহন এবং রাজেন্দ্রলাল এই পথের প্রসারণে 


প্রতিভা । ১২০ 
সবশেষ যত্ব করেন। ই'হাদের নানাবিষন্নিনী অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালা ভাষ। 
পাশ্চাত্য ভাষার সংস্রবে নানা বিষয়ে পুইলাভ করিতে থাকে । বিষ্ত- 
সাগর ও অফয়কুমার প্রস্তর প্রতিভাবলে এ বিষয়ের উৎকর্ষ সাপিত হয়। 
রামমোহন যে ধিষরের স্ুত্রপাত করিম্বাছিলেন, অক্ষয়কুমার সেই বিষয় 
মুসংস্কত এবং সমধিক উজ্জল কারয়। বাঙ্গাল! ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। 
বিভিন্ন সভ্য জনপদের ভাষা, ভিননদেশীয় উন্নতিণীল ভাষার সাহায্যে পরপুষ্ট 
এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে । বাঙ্গাল! ভাষ। পাশ্চাত্য প্রণালীতে এবং পাশ্চাত্য 
ভাষার ভাবে সঞ্জীবিত হওয়াতেই উহ্বার অভাবনীয় উন্নতির পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় বাঙ্গাল গগ্গে পাশ্চাত্য 
প্রগালী প্রবস্তিত হইয়াছে । মধুস্থদনের প্রতিভার বাঙ্গালা পঞ্চ 
অভিনব রাঁতিতে পরিচালিত হইয়৷, গান্তী্য ও ভাববৈচিত্র্যের পরিচয় 
দিয়াছে । মধুসদন দেখাইয়াছেন, বাঙ্গাল! ভাষা নবীন লতার ন্তায় 
কেবল কোমলভাবে আনত থাকে না। উহা দৃঢ়তার ও স্থিতি- 
স্থাপকতায় অনেক কঠিন পদার্কেও অতিক্রম করিয়া থাকে। যে 
কবিতা এক ' সময়ে কামিনীর কোম্লকণধ্বনির হায় নিরখচ্ছিন্ন 
নিজীব ভাবের পরিচয় দিত, তাহা মধুস্দনের প্রতিভায় “মিত্রচ্ছন্দরূপ 
নিগড় ভগ্ন করিয়।”, এবং গম্ভীর শব্ধমালায় গ্রথিত হইয়া, গভীর ভাব 
প্রকাশ করিতেছে । 

কিন্তু মধুস্দন পাশ্চাত্য ভাবরাজ্যে আত্মসংযমের পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। বিদেশীয় সাহিত্যের উপকরণে শ্বদেশীয় সাহিতোর 
সৌনরধ্যসাধন করিতে হইলে স্বদেশীয় রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে 
হয়। মধুন্দনের এরূপ দৃষ্টি ছিল না। তিনি স্বয্ং যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল 
ছিলেন, তাহার: কাব্য সেইরূপ উচ্ছ,ঙ্বলভাবের পরিচায়ক হইয়াছে। 
তিনি আত্মপ্রকৃতি ও আত্মরুচি অন্ুপারে কবিতাদেবীকে বিদেশীয় 
ভাবরত্ধে সজ্জিত করিক্াছেন। কিন্ত এঁ রত জাতীয় প্রণালী অনুসারে 
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যথাস্থানে সম্গিবেশিত হয় . নাই। তাহার নাটক-্াহার কারা; 
প্রস্ৃতিতে যে সকল বিদেশীয় উপকরণ. সংগৃহীত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় 
জাতীয় ভাবের “সহিত সম্মিলিত ন। হইয়া বিজাতীয় ভাবেরই স্বাতস্্ 
প্রকাশ করিতেছে । তিনি স্বদেশী কাবাকানন হইতে ঘে সকল 
ভাবকুম্থম চয়ন করিয়াছেন, ততপমুদর জাতীয় প্ররুতির অম্ুগত 
হওয়াতে তদীর কাব্যে জাতার ভাবের সমত। রক্ষ। কাঁপয়াছে। 
কিন্তু আত্মপংবমের অভাব প্রবুক্ক মধুস্থরন বিজ্লাতীর ভাবের মধো 
জাতীর ভাবের প্রাধান্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি পাশ্চাত্য 
ভাবে এরূপ বিদুগ্ধ ছিলেন থে, স্বদেণার ভাষা পাশ্চাত্য সাহিতোর 
ভাবে পরিপূর্ণ করিতে পারিতণেই সন্ধুট ঠইতেন। পাশ্চাত্য মাহিতোত 
ভাবরাশি সব্বাংশে ঠাহার শিকটে সমাচান বোধ হইত। থে কোন 
প্রকারে হউক এ নকল ভাব দদেশায় শাহিতো সন্গিবেতিত হইলেই, 
তিনি সাহিত্যের চরমোতকর্ষ হইল বলিয়। চরিতার্থ ত5তেন। এই 
জন্ঠেই তাহার নিকটে রামায়ণ অপেক্ষা চালনাদের অধিকতর সন্মান 
ছিল; এই জগ্গেই (ইনি স্বদেশীয় পুরাণ অপেক্ষা গ্রীক পুরাণের 
অধিকতর গৌরি করিতেন এবং এই জন্যেই [তনি স্বদেশের উজ্জ্বল 
চরিত্রকে বিদেশের অপকৃষ্ট চরিত্রের ছায়াপাতে কলঙ্কিত করিয়া 
তুলিতেন। এ সম্বন্ধে শ্রন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রাগনারায়ণ বন্থ মহাশয় 
লিখিয়াছেন-_-“আমর। যেমন বলিয়া থাকি এ লোকট! দোষ %ণে, মাইকেল 
মধুস্থদনও তেমনি দোষগুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষগুণ আছে, 
কিন্তু “দোষে গুণে কাব” এই প্রয়োগের অর্থ এই বে, যেমন 
তাহার অনামান্ত গুণ আছে, তেমন ' অপামান্য দোষও মাছে। 
ভাবের উচ্চত।, বর্ণনার নৌন্দধ্য, করুণারসের : উদ্দীপনা, ঠাহার 'এই 
সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, তখন তাহাকে বঙ্গভাষায় সর্ব 
প্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু 'যখন তাহার দোষ বিবেচনা কর! 
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যায়, তখন তাহাকে এ উচ্চ আসন প্রদ্দান করিতে মন সম্কুচিত হয়।, 
জাতীয় ভাব বোধ হয়, মাইকেল মধুস্থদ্ূনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, 
অন্য কোন বাঙ্গালীর কবিতাতে সেরূপ হয় না। তিনি তীহার কবিতাকে 
হিন্দুপরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে ; কিন্তু সেই হিন্দুপরিচ্ছদের নিয় হইতে কোট 
পেণ্ট,লন দেখা দেয়। আর্ধ্যকুলব্ফার্য রামচন্দ্রের প্রতি অন্থরাগ প্রকাশ 
না করিয়া, রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, 
নিকুন্সিলা যজ্জাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাম্পদ বীর লক্ষ্ণকে নিতান্ত 
কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করাষ্টনা, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ 
রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্তাপন,__বিজাতীয় 
ভাবের অনেক দৃগীস্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে *। 
মধুস্দন মেঘনাদবধে বাল্সীকির পদচিহ্কের অনুসরণ করিলেও উহাতে 
এইরূপ বিজাতীয় ভাবের ছায়াপাত হইয়াছে । তিনি বিদেশীয় কাব্যের 
অনুকরণে বীরাঙ্গনা কাবা লিখিয়্াছেন ; কিন্তু চিরপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক 
কথার প্রতি দষ্টি না রাখাতে এ কাব্যও বিজাতীরভাবে শূন্য হয় 
নাই। মধূস্দন যদি স্বকীয় পাশ্চাতাভাবাপন্ন প্রকৃতির সংযম করিয়! 
চলিতে শিখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তদীয় রচনায় বিজাতীয় ভাবের 
ংস্পর্শ ঘটিত না। 

সমালোচক মহোদয়গণ মধুস্ছদনের রচনাগত অনেকগুলি দোষের 
উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সকল দোষের মধ্যে বাক্যের জটিলতা, 
প্রীঞ্জলজতার অভাব, উৎকট শব্দের সন্নিবেশ, অন্থপষোগী উপমাসমূহের 
সমাবেশ, প্রথাবহি্তি ক্রিয়াপদের বাবহার প্রস্থৃতি প্রধান। কিন্তু মধু- 
সদনের অসামান্য প্রতিভা এবং কল্পনার অপূর্ব চাতুরী তাহার রচনার 
সমস্ত দোষের মধ্যেও তীহ্াকে একজন . প্রধান কবি বলিয়া পরিচিত 








: * বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিত্যবিবর়ক.বক্ত তা) 
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করিয়াছে । মধুস্দন স্বকীয় রচনার সকল স্থলে ভারতচন্দ্রের ন্যায় 
স্বভাবসিদ্ধ কোমল ও শ্রতিমধুর শবের বিন্যাস করেন নাই। কিন্তু 
তিনি যে, শ্রুতিমধুর শব্দবিহ্যাদে অসমর্থ ছিলেন, তীয় ব্রজাঙ্গনা ও 
ও ক্ষুদ্ধ কবিতাবলী পাঠ করিলে তাহা প্রতীত হয় না। অমিত্র 
চ্ছন্দেও ষে, প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য রক্ষা করিতে পার! যায়, তাহা 
তিনি “বীরাঙ্গনায়” দেখাইয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী কাবো তিনি 
অপ্রসিদ্ধ ও উৎকট শবের সম্নিবেশের ইচ্ছা সংঘত রাখিতে পারেন 
লাই । তাহার বজাঙ্গনায় ললিত পদাবলার মাধুর্য গাছে । রাধিকার 
পূর্ববরাগ, বিরহ প্রভৃতি সুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু বজাঙ্গনাকার 
বৈষ্ব কবিদিগের পার্খে স্থান গ্রহণ কৰিতে পারেন নাই ॥ বিদ্যাপতি, 
গোবিন্দদাস প্রস্থৃতি মাধুধ্যের যে অক্ষয় ভাণ্ডার রাখিয়। গিয়াছেন, তাহ'র 
সহিত মধুস্থদনের মধুপ্রবাহের তুলন! হয় না। 

মধুস্থদ্ূন শব্মযোজনার চমৎকারিত্বে, যেমন ভারতচন্দ্রের নিয় স্যানে 
অবস্থিত, স্বভাববর্ণনে ও জাতীর ভাবের রক্ষণে সেইরূপ মুকুন্দরামের 
নি্লগণ্য। .কিন্তু কল্পনার লীলায় 'এবং গভীর ভাবের বর্ণনায় তিনি 
বঙ্গের এই ছুঈ জন শ্রে্ঠ কবিকে অতিক্রম করিয়াছেন। কবি- 
প্রৰর শ্রীযুক্ষ- হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মধুস্ছদনের মেঘনাদবধ 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_-“যে গ্রন্থে শ্বর্গ, মত্ত্য, পাতাল, র্রিভূবনের রমণীয় 
এবং ভয়াবহ প্রাণী 'ও পদার্থপমৃহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের 
দর্শনেন্দ্রিঃ়লক্ষ্য . চিত্রফলকের ন্তায় চিত্রিত হটয়াছে,_যে গ্রস্থ পাঠ 
করিতে করিতে ভৃতকাল বর্তমান এবং অদৃশ্ঠ বিগ্ভমানের ন্যায় জান 
হয়, যাহাতে দেব, দানব, মানৰলগুলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, 
সৌন্্ধ্যশ্বালী জীবগণের অস্কুত কার্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত 
হইতে হয়,_মে, গ্রন্থ পাঠ. করিতে করিতে কখন ঝ/.-বিশ্বন্। কখন 
বা ক্রোধ এবং. কখনগবা- করুণারসে. আর্জ হইতে হয়, এবং বাস্পাকুল- 
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লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহ! যে, বঙ্গবাসীরা চ্রিকাল 
বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি ?. 

কি ৯. বিধান্ছন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্ত্ররচিত 
সর্ধবোৎক্ কাব্য; কিন্তু যাহাতে. অন্তর্দাহ হয়, হৃংকম্প হয়, শরীর 
রোমাঞ্চিত হয়, বাহোন্দ্িয় শুদ্ধ হয়, তাদৃশ তাব তাহাতে কই? 
কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছসিত তরঙ্গবেগ কই? বিদ্যচ্ছটাক্কতি, 
বিশ্বোজ্জল বর্ণনাছটা /কাথায়? র্ণাহার কবিতাজোতঃ কুঞ্জবনমধাস্থিত 
অপ্রশস্ত মৃছুগতি প্রবাহের ন্াক়্)_ বেগ নাই, গভীরতা নাই, 
তরঙ্গতঙ্ঞন নাই,-_মুছুম্বরে ধারে ধীরে গমন করিতেছে, অথচ নয়ন- 
শ্রবণ-তীপ্তকর *। সমালোচক মহোদয় এস্থলে কবিকস্কণ, মুকুন্দ- 
রামের কবিতার উল্লেখ করেন নাই! মধুস্ছদনের কাব্যে যে অপূর্ব 
কল্পনাবিভ্রম আছে, তদ্বিষযয়ে বোধ হয়, মহদ্বৈধ নাই | কিন্তু যে 
কাবা শ্বাভাঁবক বর্ণনায় ও জাতীয়ভাবে উন্নত, কাবাজগতে তাহাই 
শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়৷ থাকে। পুষ্পাভারণা বনলতা যেমন প্রকৃতিপ্রদত্ত 
সৌন্দর্যে মনোহারিণী হয় এই কাঁবতাও সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যে 
বিভূষিতা হইয়া, পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে । যত্ুপাধ্য 
কত্বিম শোভা এই সৌন্ধয্যের সমক্ষে পরায় স্বীকার করে। 
মুকুন্দরামের কবিতা অব্রসন্তৃতা, প্রার্কতিক লৌন্দধ্যে গৌরবান্ধিতা 
বনলতার সদ্দবশ। উহাতে কৃত্রিমতা নাই; বিলাসচাতুরা নাই; 
৬কঠোরতার সমাবেশ নাই; উহা! অনায়াসলব্ধ . সৌন্দর্যে আপনিই 
বিমুগ্ধ; অপরেও সেই সৌন্দর্যের সন্দশনে বিমুগ্ধ । মুকুন্দরাম এই 
গুণে ' বঙ্গয় কবিকুলের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
আর ধধুস্দন পাশ্চাত্য ভাবতরঙ্সের উচ্ছাস দেখাইয়! বে প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহার গুণে কবিসমাজে সম্মানিত হইয়াছেন। 


পপ শপ পাস পাস পাপী 








ক আীধুক্ত হেমচত্রা বলোপাধ্যায মহাশয়ের মেঘনাধবুধ, সমালোচনা । 
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ফলতঃ মধুস্দনের কবিতা কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন। অবন্সস্তৃত প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য শিল্পকৌশলের সহিত সংযোজিত হইলে যেমন স্থলবিশেষে 
অধিকতর উজ্জ্বল এবং স্থলান্তরে অপরিস্কট-ও অন্থজ্ঞল হয়, মধুস্দনের 
কবিতাও সেইরূপ কোথাও . উজ্জ্বল এবং কোথাও বা অন্জ্জল 
হইয়াছে । শিল্পী দীরে ধীরে নানা দিক্‌ দেখিয়া, প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর 
আপনার 'শ্ল্পচাতুরীর পরিচয় পির! থাকে; প্রাকৃতিক খিষয়ট যে 
তাবে রাখি:ল ভাল হয়, দ্বীরতার অভাবে বা বিবেচনার করিতে 
সকল সময়ে হয় ত তাহার হস্তে সেই ভাব রক্ষিত হয় না। 
কাবাজগতে মধুহদনও এক জন শিল্পীর তুলা । ঠিনি স্বাভাবিক 
ভাবের উপর শিল্পকৌশলের পরিচঘ 'দিরাছেন। পাশ্চান্তা 'প্রণালাতে তিনি 
শিল্পাকৌশল শিক্ষা করিরাছেন। তীগার কবতা এইরূপ শিল্পকৌশলেই 
সমুতপন্ন ভইয়াছে: যেণানে তিনি নিজের বাহাছুরি দেখাবার জগ্ 
অধিকতর কৌশল প্রদর্শনে উগ্ভত হইরাছেন, সেই খানেই তাহার কবিতা 
স্লাভাবিক সৌন্দর্য £ইতে বিচ্যুত হইয়াছে । তিনি প্রধানত; এক্ট কারণেই 
কমনীয় প্রাকৃতিক ভাবের সংরক্ষণে বঙ্গের প্রাচান কবিকুলের নিকটে 
পরাজিত হইয়াছেন । | 
সাহিত্যসংসারের অনেক প্রতিভাশালী লেখক পগ্ভরচনায় মেরূপ. 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, গগ্রচনাতে ও সেইরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। 
মিন্টন ঘেরূপ মহাকবি, সেইবধপ প্রধান গন্ঠিলেখক। উীাহার পঞ্চে 
যেরূপ ওজস্থিতা ও গাশ্বীর্য আছে, তাহার গগ্ভও সেইরূপ ওজনম্থিত। 
ও গান্তীধ্যের পরিচয় দিতেছে । আাডিলন, গোল্চশ্ষিথ, প্রক্তি৪ 
কবিত্শক্তির ন্যায় গঞ্চরচনায় ক্ষমতা প্রদশন করিয়াছেন । কিস্ক 
মধুস্থদনে এই দুই গুণের সমাবেশ হয় নাই। মধুন্ছদন হেক্টরবপ- 
নামক এক ানি গগ্ভগ্রস্থ লিপিয়া গিয়াছেন। কিন্ত ই্টাহার গদ্য 
যেরূপ প্রাঞ্জলতাপরিশূন্ত, সেইরূপ উৎকট, অপ্রসিন্ধ ও অপ্রচলিত ক্রিয়ার 
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সমাবেশে লালিত্যহীন। মধুস্থদন প্রতিভাশালী কাবি বলিধাই ' পরিচিত । 
কবিতারাজ্যে তিনি অসামান্য প্রতিভ। ও কল্পনাচাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন । 
গগ্ে তাহার ক্ষমত। প্রকাশিত হয় নাই । 

পূর্বের উক্ত হইয়াছে, সংসারে মধু্দরনের প্রীতিদায়ক, মধুস্থদানের 
তৃপ্চিসাধক, মধুস্থদনের শাস্তিসম্পাঞ্চক, কিছুই ছিল ন|। মধুন্থদন 
সংসারমকতে তৃষ্তাকাতর, উদ্‌ত্রান্ত পাস্থন্বরূপ ছিলেন। তার হতাশ 
হৃদয়ে যে নিদারুণ তুষানল প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা কিন্ুতেই 
নির্বাপিত হয় নাই । বিলাত হঙ্ইতে বারিষ্টার হইয়া আদসিলেও তিনি 
স্বদেশে আপনার অভাবমৌচনে সমর্থ হয়েন নাই । চিত্তসংযমের 
অভাবে তিনি কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্বত্রই ঘোরতর অশান্তি, 
তীব্তর নৈরাগ্ঠের জ্বালায় নিরন্তর আস্থর ছিলেন। তার তাপদগ্ধ 
হৃদয়ে কখনও শাস্তিসলিল প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। তিনি করেকথানি 
আভনব কাবা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অশান্তিপ্রযুক্ত কোন ও 
থান সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের একমাত্র 
পুর হইয়াও, তিনি অর্থাভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন । 
ধাহার জীবন যেন অনন্ত ক্টের আদ্বতীয় প্রত্রবণস্বরূপ ছিল। তিনি 
বিদেশে থাকিয়া, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে যে মর্মজালা প্রকাশ 
'করিয়াছলেন, স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও সে জালার বিরাম হয় নাই । 
কপর্দকশুন্ত ভিক্ষাথীও শাস্তিস্খের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু মধুহ্দ নের 
অবৃষ্টে সংসারের সুখ ঝা শাস্তি, কিছুই ঘটে নাই। বঙ্গের প্রতিভা- 
সম্পন্ন হতভাগ্য কবির অনস্তকষ্টময় জীবন এইরূপ অশান্তিতেই শেষ 
হয়। চিত্তসংযমের অভাবে, উদ্দাম ভোগলালসার প্রীছর্ডাবে, নানা- 
বিদ্যাবিশারদ . পণ্ডিতেরও কিরূপ গুরবস্থা ঘটে, মধুস্থদনের জীবন 
তাহা দেখাইয়া দিতেছে । মধুহুদন সন্বগুণপে আকৃষ্ট হইলে সংসারে 
উচ্ছ আলভাবের পরিচয় দিতেন' না। সবগুণের অভাবপ্রবুক্ত তিনি 'শ্থাস্তর 
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পরিগ্রহ পূর্বক, গ্কীয় নামে শরীর পরিবর্তে “মাইকেল” এই বিজাতার 
শব্দের বাবহার করিয়া, বিজাতীয় ভাবের পরিচয় দেন; সত্বগুণের 
অভাবে তিনি অপের পান ও অখাহ্ভোজনে সন্তোষ প্রকাশ করেন? 
সত্বগুণের অভাবেই তিনিই প্রিয়তম পরিজন্র মমতা পরিত্যাগ পুব্বক 
আপাতরম্য ভোগলালপায় আরুইট হইয়া, আপনিই আপনার &ঃসহ 
কষ্টের কারণ হয়েন। তীব্র স্থুর। যেন তাহার জীবনন*৮রা হইয়া- 
ছিল] তিনি উহার দরশশনে প্রীত হইতেন ); উঠার দ্তরাণে উল্লাস প্রকাশ 
করিতেন; উহার স্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতেন। তাহার এই 
তমোগুণময়ী প্রকৃতিই বোধ ভয়, তাহাকে রাক্ষদকুলের সঞত গ্রাতিম্র্‌ ৭ 
সম্বন্ধ কারয়াছিল। তণাহার চারতাখ্যায়ক পিখিরাছেন- 'তাহার কাবাসঘুহ 
যেমন বাল্সীকি, ঠোমর, বাঞ্জিল, মন্টন, কালিদাস, দান্তে, ট্যাসো, 
ভবভূতি প্রভৃতি নানা দেশের কবিগণের প্রদত্ত উপাদানে বিরচিত 
হইয়াছিল, তাহার নিজের প্রক্কৃতিও তেমনি বহু জনের প্রকাতির সম্মিলনে 
সংগঠিত হইয়াছিল। পাণিত্যে এবং গাম্ভীধ্ে তিনি মিপ্টন ? উচ্ছ,জলতা, 
প্রেষপিপাসা এবং অপংযতেন্ত্রিয়তায় তিনি বায়রণ। ওদার্মা এবং. 
মহাপ্রাণতায় তিনি বর্ন; অমিতব্যফ়িত| এবং পর দিনের চিন্তায় 
ওদবাসীন্তি সম্বন্ধে তিনি গোল্ডাম্মথথ। * * * মধুস্দনের 
অবলম্বিত কোন চরিত্রে ষদি তাহার প্রপ্কতি প্রতিবিষ্িত হইয়। 
থাকে, তবে তাহা তাহার মেধনাদবধের রাধণেই হইরাছে। * & 
মেঘনাদবধের রাবণ মহামহিমান্বিত সম্রাট, প্লেহবান পিতা, নিষ্ঠাবান্‌ 
ভক্ত এবং স্বদেশবংসল বীর। কাঞ্চনসৌধকিরাটিনী, সাগরপ।রথা- 
বেষ্টিতা লঙ্কা তাহার পুরা; বাসববিজরী মেঘনাদ তাহার পুন; 
সাক্ষাৎ জগন্ধাত্রীরূপিণী প্রমীল৷ তাহার পুত্রবধূ । * * কিন্তু সকল 
থাকিয়াও রাবণ দরিদ্র হইতেও দরিদ্র, অনাথ হইতেও অনাথ । 
সৌভাগ্যগিরির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া, আর কাহারও 
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বুদ্ধি তাহার ন্যায় অধঃপতিত হয় নাই | ষে বিকসিত কুসুম তাহার 
হৃদর-উদ্যান স্থশোভতিত করিত, যে উজ্জ্বল তারাবলী তাহার 
জাবনাকাশ জ্যোতিশ্য় করিত, বিধিবশে নয়, তাহার নিজ দোষে, 
সে কুন্থুম অকালে বৃন্তচ্যুত, এবং সে তারকামালা অস্তমিত 
হইয়াছিল। * * রাবণের 'এই শোচনীয় পরিণামের সঙ্গে পাঠক 
মধুস্দনেরও পরিণাম চিন্তা করুন। সকল পাইয়াও মধুস্দনের শ্টায় 
হতভাগ্য কবি বঙ্গদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। সাংসারিক 
স্থখসম্পদের জন্য, মনুষ্য বিধাতার নিকট যে সকল বস্ত কামনা করে, 
যাজ্ঞা1! ব্যতিরেকেই তিনি তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * * 
তিনি এশর্য্যশালী পিতার এক মার সন্তান; ভারতের সর্ব প্রধান 
বিচারালয়ে তিনি বারিষ্টার; পুথিবীর সার্বোৎকুষ্ট ভাষাসমূতে তিনি 
স্থপগ্ডিত; দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাহার স্তুহৃদ্‌, গুণপক্ষপাতী 
এবং প্রতিভার উৎসাহদাতা ; সমকালবস্তী লেখকগণের মধ্যে প্রতিভায় 
তিনি অগ্রগণ্য ; তাহার স্বদেশীয় ভাষা এবং স্বদেশবাসিগণ তাহার, 
গৌরবে গৌরবান্ধিত। কিন্ত হায়। এই উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের পর 
অতি ঘোর অন্ধকারময় রজনী যধুস্থদনের জীবনাকাশ আবৃত 
কারয়াছিল। ক ক পৃথিবীর কীটপতঙ্গেরও মস্তক রাখিবার স্থান 
আছে; কিন্ত বঙ্গের নব্য কবিশিরোৌমণির তাহাও ছিল না। 
যে পরান্নভোজন এবং পরগৃহে অবস্থান আমাদিগের শাস্মকারগণ 
মৃত্যুতুল্য বলিয়া বর্ণন 'করিষাছেন, মধুস্থদনের ভাগ্যে তাহার ও অপেক্ষা 
অ'ধকতর ক্রেশ ঘটিয়াছিল। আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে পরগৃহে 
বাম এবং পরদত্ত পিণ্ডে জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল; তাহার 
প্রিয়তম পুক্রকন্ভাগণ কখনও উপবাসে, কখন পধু্ষিত অন্নে দিনপাত 
করিত; তিনি যাহাদিগকে প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন, 
তাহাদিগের মধ্যে একজন বিনাপথ্যে-_বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ'- 
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করিল) নৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, এ সমস্তই তাহাকে দেখিতে হইয়া- 
ছল। আর সব্ধশেষে ঠিনি নিজে রাজপথের ভিক্ষুকের ভার দাতব্য 
চিকিৎপালয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। যাহার রচনা পান করিয়া সহস্র 
সহত নরনারা তাহাকে আত্মীয়ের অপেক্ষাও আগ্মীয় বলিয়া মনে 
করিতেন, মৃত্যুশষ'ায় চিকিৎসালয়ের শুশ্রষাকারিণা |ভন্ন আর কেহ 
যে তাহার মুখে জপগণ্ডৰ দিতে |নকটে ছিলেন না. ইহার অপেক্ষা 
অধিক শোচনীয় পরিণাম আর কি আঁধক হইতে পারে |” * 

চিত্তসংযমের অভাবপ্রযুক্ত মধুসথদন যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, 
তার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, [ঠনি খ্কার উচ্ছজ্খলভাবের 
জন্ত “ংসারের অতি কঠোর শাস্তিই ভোগ করিয়। গিরাছেন। তাহার 
সম্পান্ত পরহস্থগত হইয়াছে, তাহার প্রাণ।ধিক সন্তান বিন! 
[চিকিৎসার দেহ ত্যাগ করিয়াছে; তাহার প্রিয়তম! প্রণগিনী তাত্র 
যাতনানলে দগ্ধীভূত হইয়া, এই রোগশোকতাপময় সংসারের নিকটে 
চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; আর তিনি আজীরন নৈরাসশ্তে কাতর, 
অভাবে অবসন্ন, দুঃসহ কগে মন্্মাহত হইয়া, অযোগ্য স্থানে অপরিচিত 
দরিদ্র লোকের মধ্যে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইর়াছেন। ইহা অপেক্ষা 
তাহার কঠোর শাস্তি আর হইত পারে ন1। কিন্তু, তিনি যে, 
মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তক্জন্য তাহার ম্বদেশবাসিগণের 
নিকটে তিনি সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয়েন নাই; তাহার ম্বদেশ- 
বাসিগণ তদীয় অসামান্ত প্রতিভার সমুচিত গৌরব রক্ষা করেন 
নাই। স্বদেশের সন্ত্রান্ত ধনী - অমিত্রচ্ছন্দাম্মক কাব্যপ্রণয়নে তাহাকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন; সন্ত্রস্ত ধনীর অনুগ্রহে তিনি ভাগীরথী- 
তটশোভী, প্রশন্ত প্রাসাদে কিছু দিন বাস করিতে পারিয়াছিলেন ) 


'ভীহার_ নাটকে সন্্রান্ত ধনীর নাট্যশালা গৌরবান্িত হইয়াছিল; 
*. উবু যোগীব্্রনাখ বন্ধ প্রণীত মাইকেল মধুহদন দত্তের জীবন-চরিত। 
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তাহার কাব্যপাঠে শুশীয় বন্ধগণ অপরিসীম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু উহাতে তাহার প্রতিভার সমুচিত সম্মান রক্ষিত হয় নাই। 
বঙ্গের প্রাচীন কবধিগণের মধ্যে অনেকে শ্বদেণীয় ধনীর আশ্রয়ে বাস 
করিয়াছেন । গদেশীয় ধনীর সাহায্যে ও উৎসাহে অনেক কাঁবা 
প্রণীত হইয়াছে । এইরূপ আশ্রয় ন! পাইলে বোধ হয়, দরিদ্র 
কবিগণের ছুদ্দশাব অবাধ থাকিত্ত না; অনবগ্ত কাবাকুস্রম বোধ 
হয়, যথাসময়ে [বকসিত হইয়!, বঙ্গীয় সাহিত্ক্ষেতর আমোদিত 
করিত না। কবিদিগের এই আশ্বয়দাতারা যেরূপ কবিত্বের গুণগ্রাহী, 
সেইরূপ কবির প্রতিভার সম্মানরক্ষক ছিলেন। এক সযয়ে 
হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে এইবূপ গুণগ্রাহিভার পরিচয় দিয়া 
গিয়াছেন। হিন্দুর অনুগ্রহে যেরূপ উৎকঈগ কাবোর উৎপত্তি 
হইয়াছে, মুসলমানের অন্তগ্রহেও সেইরূপ উতৎকৃ্ কাব্য প্রণীত 
হইয়া, বাঙ্গাল! সাহিতা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কিন্ত সময্বের 
পরিবর্তনে দেশেরও অধঃপতন ঘটরাছে। যে জাতি পরের অন্তগহের 
জন্য লালায়িত, পরের সন্তোষসাধন জন্ত যত্্রণীল, পরকীয় সাহায্যে 
আত্মক্ষমতার বিস্তারে সর্বদা উগ্ভত হয়, তাহাদের মহত্ব, 
তাহাদের স্বদেশান্রাগ আপনা হইতেই সম্কৃচিত হইয়া থাকে। 
সর্বাংশে পরমুখাপেক্ষী হওয়াতে তাহারা আপনাদের দিকে দৃষ্টি 
রাখিতে পারে না। স্থতরাং শ্দেশের প্রতি তাহাদের মমতা ও 
আস্থার হাস হয়; স্বদেশীয়দিগের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য, তাহাদের 
অমনোৌযোগ বা অনাদরের বিষয়মধ্যে গণা হইয়। উঠে। অধুনা 
আমাদের 'এইরূপ শোচনীয় দশ! ঘটিয়াছে।  বিদেশীয়দিগের আধিপতো 
: আমাদের প্রক্কতি এত অবসন্ন হইয়! পড়িয়াছে দে, আমর! 
' স্বদেশের দিকে দৃষ্টি, রাখিতে পারিতেছি না। আমরা কর্ণেল নীলকে 
পুরস্কৃত করিতে উদ্তত হই, কিন্তু: সীতারামের নামে নাসিকা 


১৩১ মাইকেল মধুসুদন দ্ধ । 


সঙ্কৃচিত করি। কাউপারের স্থৃতিচিহ্নস্থাপন জন্য চাদা দিতে আমাদের 
আগ্রহ হয়, কিন্তু হতভাগ্য কবিগণের জন্ত এক বার দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। স্বদেশীয় প্রতিভাশালী 
পঙিতের দেহাত্যয় হইলে আমরা কোমলমতি বালক অথবা মুগ্ধী- 
স্বভাব নারীর স্ভার কাতরভাবে কেবল রোদন করিয়া থাকি । কিন্ত 
তশহার জীবদ্দশায় তদীয় অসামান্য প্রতিভার সন্মান করিতে প্রবৃত্ত 
হই না। আমাদের দৃঢতার এতই অবনতি ঘটিয়াছে যে, কেবল 
রোদন ভিন্ন আমাদের আর কোন উপায় নাই। আমরা রোদনের 
জন্য ভূমিষ্ঠ হই, চিরজীবন রোদন করিয়াই জন্মভূমির নিকটে চির- 
বিদায় গ্রহণ করি। দৃঢ়তার অবনতির সহিত আমাদের চরিত্রেরও 
এরূপ অবনতি হইয়াছে যে, আমরা আপনাদের জন্য যৎসামান্ত যত্ত 
করিতেও উগ্ভত হই না। ইংলগ এখন আমাদের সকল বিষয়ের 
নিয়স্তা হইয়াছে । আমর! সকল বিষয়েই ইংলগ্ডের মুখাপেক্ষী হইয়া 
রহিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে ও অগ্টাদশ শতাবীর প্রারস্তে 
ইংলগ্ডের প্রতিভাশালী পণ্ডিতদিগকে নিরতিশয় দারিদ্রযহুঃখের মধ্যে 
জীবিকানির্বাহ করিতে হইত। এই সময়ে আমাদের দেশে প্রতিভার 
অনাদর ছিল না। সদ্াশয় ধনীর সাহায্যে বাগ্দেবীর উপাসকগণ 
পরমন্ুথে কাল যাপন করিতেন। বর্তমান সময়ে ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ 
গ্রস্থকারদিগের অসাম সৌভাগ্য ; কিন্তু বর্তমান কালেই আমাদের দেশের 
প্রতিভীসম্পন্ন সুলেখকদিগের একান্ত দুরবস্থা ' ইংলপ্ডের লোকে 
উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে; আমরা অবনতিপথে অধঃপতিত 
হইয়াছি। লর্ড চেষ্টরফীন্ড এক সময়ে জন্সনের প্রতি যেরূপ দাক্ষিণ্য 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের ধনিগণ স্বদেশীয়্ সাহিত্য- 
মেবকদিগের প্রতি সেইরূপ: দাক্গিগ্য দেখাইয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া 
গ্বাকেন। : জন্দন যেকপ এ দাক্ষিণোর সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন ; 
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আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার নিদর্শন থাকিলে 
ত্বদেশীয় সাহিত্যবীরদিগের তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যাইত। 
তেজন্বী জন্সনের নিকটে লর্ড চেষ্টর্ধীন্ডের সমুচিত শিক্ষা হইয়াছিল) 
আমাদের দেশের কোন প্রতিতাসম্পন্ন পুরুষের নিকটে অস্মদ্ধেশীয় 
কোন ধনকুবেরের সেরূপ শিক্ষালাভের স্থযোগ ঘটে নাই। যাহ 
হউক, মধুস্দন এইরূপ. ছুর্দকগাপন্ন দেশে, এইরূপ সমবেদনাহীন 
লোকের মধ্যে আৰিভূঁত হইয়াছিলেন। যাহারা নিরন্তর পরানুগ্রহ- 
প্রার্থ হইয়া, আপনাদের হীনতায় পরিচয় দিতেছে, তাহাদের সমক্ষে 
মধুক্ছদূন যে, অন্তিমকালে আশ্রক্নবিহীন হইয়া কষ্টের একশেষ ভোগ 
কারয়াছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ব্বদেশীয়দিগের বেদনাবোধ 
থাকিলে তিনি আন্তম কালে অন্ততঃ স্ত্রীপুন্রদিগের কষ্ট দূর করিতে 
পারিতেন। তাহার স্বদেশবাসী ধনী যদি তদীয় প্রতিভার গৌরব 
বুঝিতেন, তাহা হইপে তাহার সন্তানগণ পধ্ু্ষিত অন্ধে উদর পূর্তি 
করিত না, এবং তিনিও নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে দাতব্য চিকিৎসা- 
লয়ে দেহ ত্যাগ করিতেন না । মধুহদন ষি কোন রূপে সম্মান 
লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার স্বদেশের দরিদ্রের 
নিকটেই তিনি তাহা পাইয়াছেন। ধনী যখন বিলাসতরঙ্গে চলিতে- 
ছিলেন, তথন তাহার স্বপ্দেশবাসী, দরিদ্র করুণাসাগর তদীয় দুঃসহ 
কষ্ট মোচনে অগ্রসর হইয়াছিলেন । তাহার মহৎ কাধ্য যখন ধনীর 
সমক্ষে অনাদর বা অমনোষোগের বিষয়মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, 
তখন তাহার স্বদেশের এক জন দরিদ্র অধ্যাপকই তীয় সমাধির 
উপর ন্ৃতিচিন্স্থাপনে : যত্বশীল হইয়াছিলেন। মধুস্থদনের রচিত 
মধুষঠক্র কখন মধুহীন' হইবে -নাঁ। গৌড়জন চিরকাল তাহা হইতে 
মধুপান করিবে। চিরকাল শত শত নরপারী তাঁখার কাব্য পাঠে 
আমোদিত, বিশ্রিত, স্তস্তিত ও -অশ্র্রবাছে প্রাবিত হইবে? 'কিন্তু 


১৩৩ ূ মাইকেল মধুসূদন দত । 


মধুস্দনের স্বদেশের যে সকল সন্ত্ান্ত ধনী তাহার অসামান্ প্রতিভার 
সম্মানরক্ষায় ওদান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের কলঙ্ক কখনও 
অপসারিত . হইবে না।. মাতৃভাষার গৌরববৃদ্ধিকারীর প্রদীপ্ধ 
প্রতিভার অনাদর মাতৃভাষার ইতিহাসে তাহাদের স্ুকীর্তির পরিবর্তে 
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বঙ্কিমচ্জ চট্টোপাধ্যায় । 


যাহারা দারিদ্রের কঠোর পীড়নে দ্ঃসহ দুঃখ ভোগ করির়াও 
শাস্ত্ানুণালনে ত্বণাল ৮য়েন, নিঃসহার ও নিরধলম্ব হইয়াও স্বাবলদ্ননে লোক- 
সমাজে প্রধান স্থান অধিকার করেন, উদরান্নের জন্ত অপরের দ্বারে ভিক্ষা: 
প্রার্থা হইয়াও শেষে আপনারাই প্রভৃত সম্মানের সহিত সম্পত্তি লাভ করিয়া, 
অপরের আশ্রয়দাত। ও ভিঞ্ষাদাতা হইয়। উঠেন) তাহাদের অধাবসায় ও 
স্বাবলম্বনের বারংবার প্রণংস৷ করিতে হয়। এইবধপ দারিদ্রাভাবের মধ্যে 
অনেক মনম্থী পুরুষের আবিভাব হহয়াছে। এইরূপ দারিদ্যদুঃখের মধ্যে 
সর্বক্ষণ অবিচলিত খাঁকর়া, অনেক মনস্বী পুরুষ আপনাদের অসামান্য 
প্রভাবের পরিচর দিয়াছেন। সমাজে আর এক শেণার কৃতী পুরুষ প্রাছভাব 
হইয়াছেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ইহাদের জন্ম হয় নাই; ঘোরতর 
দারিদ্র্যদুঃখে ইহাদের কোনরূপ দুর্দশা ঘটে নাই; দারিপ্রযসন্তাপে 
মন্্ীহত হইয়া, ইহার! সাহাধ্যপ্রাপ্তির 'মাশার মলিনবেশে ও সজল- 
নয়নে অপরের দ্বারস্থ হয়েন নাই । সঙ্গতিপন্নের গৃহে ইহারা জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন; সঙ্গাতসহরূৃত সুখশাি র মধ্যে ইহার! পপ্রতিপালিত হহয়া- 
ছেন;) সঙ্গতির সমবায়ে ই'হারা বিনাকষ্টে বিনাবাধার় সংসারে প্রবেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গতির মধ্যেও ই'হাদের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে নাই। 
ইহার! বিষয়ভোগের মধ্যেও সংঘতভাবে জ্ঞানাক্জনী বৃত্তির অনুণীলন 
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করিয়াছেন, এবং আপনাদের অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া, লোক- 
সমাজকে চমত্রুত করিয়া তুলিয়াছেন। পরমাম্মনিষ্ঠ সাধক যেমন 
নান। প্রলোভনে পরিবৃত হইয়াও, কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া, 
তদ্গতচিত্তে বরণীয় দেবতার ধ্যান করেন, ই'হারাও সেইরূপ বিবিধ 
তোগাবস্থর মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও একাগ্রচিন্তে অমুতময়ী বাগ দেবীর 
উপাসনা করিয়াছেন । 

আমাদের দেশে এইরূপ একটি প্রতিভাশালী, মনম্বী পুরুষের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। একটি মনম্ী পুরুষ সংযহ্চিত্তে জ্ঞানানু ণীলন 
পূর্বক মাতৃভাষার পরিচর্ধ্যারপ শহত্তর কার্যে মনোনিবেশ করিয়া- 
ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাতৃভাষার সেবারূপ যে চিরপবিত্র 
ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই তের মহিমায় তাহার মহীরসী কীর্তি 
অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই কীর্তি বিভিন্ন জনপদে প্রসারিত হইয়। 
তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ্ঠের সমক্ষে বাঙ্গালীর গৌরব বিস্তার করিয়াছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টরোপাধ্যায় স্বকীয় অগ্রজ সঙ্জীবচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের 
জীবনী লিখিয়াছেন। এ্রীজীবনীতে তিনি আপনাদের পূর্বপুরুষের 
এই পরিচয় দিয়াছেন--“অবসধী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেনীর 
ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্বপুরুষ। তাহার বাস ছিল, হুগলী গ্গেলার 
অন্তঃপাতী দেশমুখো । তাঁহার বংশীয় রামজীবন "চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার 
পূর্ব্বতীরস্থ কাটালপাড়া গ্রামে রথুদেব ঘোষালের কন্তা খিবাহ 
করিয়াছিলেন। তাহার পুন্ন রামচর চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় 
প্রাপ্ত হয়৷, কীটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি 
রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয়* সকলেই কাটালপাড়ায় বাস বিজন | 
এই ক্ষত্র লেখকই' কেবল স্থানাস্তরবাসী 1” ূ 

প্রস্তিভাশালী পুরুষ, পূর্বপুরুষের পরিচগর প্রসঙ্গে আর্পনাকে কু 
লেখক বলিয়া বিনয়নস্রতার পরা কাঠ! দেধাইয়াহেন। খাহার অনৃত্ত- 
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ময়ী লেখনী হইতে 'রঘুবংশ" প্রস্থৃতি. প্রশ্ছত হইয়াছে, তিনিও সাধারণের 
সমক্ষে আপনাকে ক্ষু দ্বুদ্ধি বলিয়া নির্দেশ করিয়া [গয়াছেন। এই 
কষুদরবুদ্ধির অলোকসাধারণ কবিত্বশক্তিতে ও অসামান্ত প্রতিভায়, 
সমগ্র সহদয়সমাজ মোঠিত রহিবাছেন। আর ষাহার রসমম়ী লেখনীর 
গুণে বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের শ্রীবুদ্ধি হইরাছে, তিনি ক্ষুদ্রলেখক বলিয়াই 
আত্মপারচয় দিয়! গিয়াছেন। যাহারা কোন বিষয়ে অনামাহ্য ক্ষমতার 
পরিচদ্ধ দিয়া, লোকসমাজে প্রতিঠা লাভ করেন, এইরূপ সারলামন্ 
বিনয়ে তাহাদের মহত্বের অধিকতর বিকাশ হয়; তাহার! লোকসমা-জর 
অধিকতর বরণীর হইয়া, নাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হয়৷ থাকেন। 

শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র স্স্থ ও সবল ছিলেন না; রোগে তাহার 
দেহ নিরতিশয় নিস্তেজ ছিল । কিন্তু এই নিস্তেজ দেহই তেজস্থিনী 
প্রতিভার আশ্ররস্থল হইরাঞ্ছিল । বালাকালেই দেই প্রতিভার প্রভাব 
প্রিশ্ফুট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে সমগ্র বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা 
করিয়। গুরুমহাশয়ের নিরতিশয় প্রিয়পাত্র হয়েন। তীার পিতা 
রাজধ্লীয় কথ্মে নিয়োজিত তইয়া, মেদিনীপুরে অবস্থিতি .. ফরিতে- 
ছিলেন । তিনি তত্রতা ইংরেজী বিছ্ালয়ে ইংরেজী শিথিতে প্রত 
হয়েন। পাঠশালায় তীহার যেমন বুদ্ধি দেখা গ্রিয়াছিল, পাঠান্গরাগ 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রদীপ প্রতিভার প্রভাজাল ধীরে ধীরে বিকীর্ণ 
হইতেছিল, মেদিনীপুরের ইংরেজী বিষ্তালয়ে অধায়নসময়েও সেই 
নুতীক্ষ বুদ্ধি, লেই বলবতী বিস্ভাঙ্গশীলন প্রবৃত্তি, সেই তেজস্বিনী 
প্রতিভার নিদর্শন লক্ষিত হ্য়। অহমবর্ধীয় বঙ্কিমচন্ত্র যখন ইংরেজী 
শিথিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার স্থৃতীক্ষু বৃদ্ধির পরিচয় দেন, তখন 
শিক্ষকবর্গ বালকের বুদ্ধিচাতৃধ্যে ও শিক্ষান্ুরাগে বিশ্মিত হইস্সা- 
ছিলেন। বিগ্ভালয়ে বালকের যে শক্তির বিকাশ হয়, তাহাতে শেষে' 
কআামাদের জাতীয় সাহিতাভাগ্চার রত্ররাণিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে সেই 
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রত্বরাশি চারি দিকে প্রভা বিস্তার করিয়া অপরাপর সভ্যসমাজের 
সমক্ষে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে । 

বঙ্কিনচন্দ্রের যখন জন্ম হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের 
বিছ্ঠালয়ে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, তখন অশান্তির অভিঘাতে 
ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়াছিল ; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই অশান্তিতে 
নিরতিশয় বিব্ত হইরা পড়িযাছিলেন। বে সময়ে বহ্কিমচন্দ্রের 
আবির্ভতীব হয়, সে সময়ে আকগানিন্তানের পার্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ 
উপস্থিত হইয়াছল। আফগানেরা বিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরোধী হইয়া, 
স্বদেশের ছুগম গিরিসঙ্কট নরশোণিতে রগ্রিত করিয়াছিল। গবর্ণর 
জেনেরল লর্ড অকৃলাঞ্ড আম্মপক্ষের বহু সৈম্ত নাশ ও বহু অর্থ 
ব্যয়ে দুশ্চিন্ত/-গ্রন্ত হইয়াছিলেন। আবার বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে ইংরেজী 
বিদ্াশয়ে প্রবণ হয়েন, সেই সময়ে সমগ্র পঞ্চনদ ভীষণ মহাবুদ্ধের 
বিকাশক্ষেত্র হইরাছল। পরাক্রান্ত শিখের কাহার৪ কথা না শুনিয়!, 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিরাছিল। লর্ড ভাডিঞ্জের 
হ্যায় রণপাওত গবর্ণর জেনেরলও ইহাদের অসামান্য সাহস, পরাক্রন 
ও যুদ্ধকৌশলে স্তভ্িত হইয়াছিলেন। একটি মহাধুদ্ধে যেন 
সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। 
কিন্ত এইরূপ অশান্তির ম:ধ্যও প্রতিভাশালী বালকের পাঠের কোন- 
রূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। চীনের চিরপ্রসিদ্ধ দরিদ্র পরিব্রাজক 
স্বদেশের অশাস্তিসময়ে রীতিমত শাস্ত্রান্থশীলন করিতে পারেন নাই; 
এক এক সময়ে তাহার অধ্যয়নে অতিশয় বিশ্ব উপস্থিত হয়। তিনি 
ভারতবর্ষে আসিয়া নানা শাস্ত্রপাঠে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন, শেষে 
গরীয়সী জন্মভূমিতে যাইয়া, আপনার অভিজ্ঞতায় ম্বদেশের সম্রাটকেও 
চমত্কৃত করিয়া তুলেন। রাজ্যে অশান্তি ঘটিলেও অধ্যয়ন বিষয়ে 
বঙ্কিমচন্ত্রের এরূপ অস্বিধা উপস্থিত হয় নাই। ব্রিটিশ সামাজ্য 


১৩৯ বহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


এন্সপ স্থুদূঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে, উহার একাংশে 
আঘাত লাগলেও অপরাংশ শৃঙ্খলাশৃন্য হয় না। বঙ্কিমচন্ত্র এইরূপ 
রাজ্যে আবিভূতি হওয়াতেই তাহায় বিগ্ঠান্থণীলনের সহিত প্রাতভা 
প্রকাশের সুযোগ ঘটিয়াছিল। 

বস্কিমচন্ত্র অতঃপর হুগলি কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি এই 
কলেজে “সনিয়ার স্কলাসিপ১, পরাক্ষায় উত্তীণ হইয়া প্রোসডেন্সি 
কলেজে আইন পাড়তে আরম্ত করেন। ইহার পর বিশ্বংবদ্ঠাপয় 
প্রতিষ্ঠিত হইলে বি, এ, পরীক্ষার নিয়ম ভয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 
একজন সমপাঠীর সহিত সব্ব প্রথম এহ পরীক্ষা উত্তীণ হয়েন। 
বাঙ্ালার প্রথম লেকফেটেনেন্ট গবর্র হালিডে সাহেব, তরুণবয়ঙ্ক 
বঙ্ষিমচন্দ্রের গুণের পাব্চয় পাহধ়া, তাহাকে একটি প্রধান রাজকীয় 
সন্মে নিধুক্ত করেন । 

বাঞ্চনচন্ত্র বিগ্ঠাণয় পরিত্যাগ কারলেন) অতি তরুণ বয়সে 
কম্মক্ষেত্ে পরব হহলেন কিন্ত শাস্্রানুণালন বিসজ্জন দলেন না। 
তিনি যথন 'বগ্কালরের ছাল্র [ছলেন, হুথন পৃপ্তকাপয়ে বসিয়া 
বিবিধ পুস্তক পাঠ করতেন; তিনি ঘপন সংসারে প্রবেশ কারলেন, 
তখনও গ্রন্থ পাঠ করিরা, নান! নিষর শিখিতে লাগলেন। তাহার 
এইরূপ পাঠান্ুরাগ কখনও অগ্তধ্তি হর নাই । বাণ্যাবধ হংরেজী 
বি্ভালয়ে, ইংরেজী প্রণালীতে, হংরেজা পুস্তক পাঠ করিয়া ও, তিনি 
স্কতের প্রতি ওদান্ত প্রকাশ করেন নাই । তিন বখন কলেজের 
ছাত্র ছিলেন, ধন কোন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের নিকটে সংস্কৃত 
শিখতে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং মনোযোগের সাহত কয়েক খানি কাব্য 
ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন। ইহার পর যখন রাজকীনস্ব কণ্দে 
নিয়োজিত হয়েন এবং এ কর্ণাসম্পাদনে গুরুতর পরিশ্রম করিতে 
থাকেন, তখন আইন পড়িয়া, বি, এল, পরীক্ষায় উত্তার্ণ হয়েন। 
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জাতীয় ভাষার শ্রীবা্ধ-সম্পাদন : বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয়কীর্তি। তিন 
মাতৃভাষার পরিচর্য্যার জন্যই আবিভূতি হইয়াছিলেন; বালাকাল 
তইতে মাতভাষার পরিচর্যা করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাহার 
প্রতিভা সর্ববাঁপিনী ছিল! একাধারে তিনি কবি, উপন্তাসকার, 
দার্শনিক, প্রতিহাসিক, সমাজতত্ববিৎ" ও ধর্মমতত্ববিৎ ছিলেন। তাহার 
অসামান্ ক্ষমতায় বাঙ্গাল! ভাষার অঙ্লামান্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । স্বদেশীয় 
ভাষায় জ্ঞানবিস্তার না হইলে, কোন জাতি উন্নতি লাভ 
করিতে পারে না এবং কোন জাতি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলিয়৷ 
সর্বত্র সম্মানিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় ভাষায় জ্ঞান 
বিস্তার করিয়া, স্বজাতিকে অভিজ্ঞ করিবার চেঙঈগী করিয়াছেন । 
তিনি স্বদেশের উপকারের জন্য বিগ্যান্ুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার জ্ঞানানুণীলনে স্বদেশের উপকার সাধিত হইয়াছে । তাহার 
্বদেশবাসিগণ তীয় শাস্্জ্ঞানে যেরূপ জ্ঞীনসম্পন্ন হইতেছে, বহু- 
দ্রশিতার যেরূপ বহুব্ষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে, বিচারক্ষমতায় 
সেইরূপ বিবেকের পথে পরিচালিত হইতেছে । যিনি স্বদেশীয়দিগঁকে 
এইরূপে জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া পরম্পর সমবেদনাপর, পরম্পর এক তাবদ্ধ, 
পরস্পর একাত্মভাবে অবস্থিত মহাজাতির মহিমান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চেষ্টা করেন, তহার স্বপ্দেশভক্তি এবং স্বজাতিপ্রীতি অতুল্য। 
বন্কিমচন্দ্র এইরূপ স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিগ্রীতির পরিচয় দিয়া, 
অসামান্য কীর্তির অধিকারী হুইয়াছেন। এই জন্য তাহার এত 
গৌরব, এই. জন্য তাহার এত সম্মান। তিনি অনেক বার এই ক্ষুত্র 
প্রবন্ধলেখককে বলিয়াছিলেন যে, প্রস্থ লেখা দেশের লোককে 
বুঝাইবার জ্ন্ঠ যে লেখা দেশের লৌকে বুঝিতে না পারে, এবং 
ে.লেখান্ব দেশের. লোফের উপকার নাহয়, সে লেগায় কোন 
ফলোদ্‌্য় হয় না। তাহার প্রশস্ত হৃদয়ে এইরূপ লোকহিতৈধিত 


১৪১ বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যার 


জাগব্ক ছিল। তান দেশের লোককে শিক্ষা দিবার জন্যই গ্রন্থ- 
প্রণয়ন করিতেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; ইংরেজা রচনায় 
যথোচিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন ) ইংরেজা ভাষায় তাহ'য় রচনা- 
কৌশল দশনে ম্ুপঞ্ডিত ইংরেজগণও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন; 
তথাপি তিনি জাতীয় ভাষার অনাদর করিয়া, কেবল ইংরেজী 
লেখাতেই ব্যাপূত থাকেন নাই। তিনি একবার ইংরেজীতে একথানি 
উপন্তাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে তাহার গ্রীতিপাভ 
হয় নাই। কেবল 1২81759121075 ৮16 এর (রাজমোহনের স্ত্রীর) 
লেখক বোধ হয়, স্বদেশের সর্বত্র সুপরিচিত হহতে পারিতেন 
না। কিন্ত ছুর্গেশনশ্দিনী প্রভৃতির লেখক সর্বত্র সম্মানিত হইয়াছেন। 
তিনি মাতৃভাষার সেবার ঘে প্রতিপত্তি লাভ কারগ়াছেন, মহাবিপ্রবেও 
তাহা বিন হইবার নহে। 

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 1বগ্যালফের ছাত্র ছিলেন, তখন কবিপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের সংবাদপ্রভাকরে কবিতা লিখিতেন ; এই সময়ে দীনবন্ধু 
মিত্র এবং দ্বারকানাথ অধিকারী সংবাদগ্রভাকরে আপনাদের ক বস্ব- 
শক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রভাকরসম্পাদক ইহাদের 
তিনজনের কবিতাই 'আদরসহকারে প্রভাকরে প্রকাশ করিতেন । 
ইহাদের তিন জনের মধ্যে হ্বারকানাথ আরধকারাই সবিশেষ প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সুন্দর 
অনুকরণ করিতে পারিতেন। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের 
শিষ্যশ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইলেও, সাহিত্যক্ষেত্রে ভাহার অনুকরণ করেন 
নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুণ অতি সামাগ্ত বিষয় সম্বন্ধে উত্রষ্ট কবি 
লিখিতেন । তাহার রচনা যেরূপ সর্ল, সেইরূপ মধুর ছিল। 
স্বভাববর্ণনার ও হাশ্তরসের ''অবতারণান্ তাহার এক্তি কোথাও 
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প্রতিহত হইত না। তিনি কাবাজগতে কোনরূপ কল্পনাকৌশল, 
গন্ভার ভাব ও ৃষ্টিচাতুরী দেখাইতে সমর্থ না হইলেও সরল ও 
স্বাভাবিক বণনার গুণে বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সে সময়ে প্রধান স্তান 
অধিকার করিয়াছলেন | কিন্তু সময়ে সময়ে অপরের সহিত 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার রুচি নিরতিশয় বিকৃত হইত। তিনি এক 
সময়ে রচনামাধুরী প্রদশন করিতেন » অন্ত সময়ে পাঙ্কলভাবে আপনার 
রচনা! অপাঠা করিয়া ভুলিতেন। এক সষয়ে তাহার কবিতা 
হইতে অনাবিল রসধারা বহিগত আ্রইত) অন্ত সময়ে তাগার কবিতা 
আবিলতায় এরূপ কলুষিত হইয়া! উঠিত যে, সঙ্গদয়গণ উহা দেখিলে 
দ্বণায় মুখ বিরৃত করিতেন । ফলত: ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্রীকে পরাজিত 
করিবার জন্য যখন রণক্ষেত্রে অবশহীর্ণ ভইয়া বিষময় শাঁণিতবাণ 
নিক্ষেপ করিতেন ; তখন সেই বিষের তীব্র জালায় তখহার প্রতিদন্দী 
যেমন অস্থির হইতেণ, অপরেও সেইরূপ অধৈর্যা হয় উঠিত । 
প্রবন্ধীন্তরে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতেই পাঠকবর্গ 
বুঝতে পারিবেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্করে যে কবিষুদ্ধ তইত, 
সে বৃদ্ধের বর্ন! ভদ্রপমাজে পাঠ করিতে পারা যাইত না। বঙ্গিগচন্রর 
এই কলঙ্ক হইতে সম্পূর্ণকূপে নিশ্মক্ত ছিলেন। তিনি ঈদশ্বরচন্্রের 
গুণপক্ষপাতী ছিলেন; এক সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র শিষাশ্রেশীতে 
সন্নিবেশিত হইয়াছিলেন; গুরুর প্রতি সন্মান ও সমাদর 
প্রদর্শনে তিনি সর্বদা উদ্যত থাকিতেন ; কিন্তু গুরুর দোষভাগের 
অন্থকরণে তিনি কখনও যত্ব প্রকাশ করেন নাই। অন্থুক্ষরণের 
হীনতায় অপর লেখকদিগের লেখনী যখন কলুষিত হইতেছিল, তখন 
বঙ্কিমচন্থ্বের রচন! লিষঙ্কজ্যোতিং শশধরের স্তার নিত্বল প্রণান্ত ভাবের 
পরিচয় দিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাসংগ্রহ ও জীবনা 
সন্কলন করিয়াছিলেন। তিনি প্র জীবনীতে এইরপে. গুরুর রুচিবিকারের 


১৪৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধায়। 


উল্লেখ করিয়াছেন, “ঈশ্বরচন্দ্র এবং তর্কবাগীশ রসরাজ অবলম্বনে 
কবিতাধুদ্ধ আরম্ত করেন। * * এই কবিতাযুদ্ধ যে কি ভয়ানক 
ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই | 
দৈবাধীন আমি এক সংখা! মাত্র রসরা্গ এক দিন দেখিয়াছিলাম; 
চারি পাচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মন্ুষ্যভাষা যে, এত 
কদধ্য হইতে পারে, তাহা অনেকে জানে না|” কদর্যা ভাষার প্রতি 
তাহার এইরূপ দ্বণা ছিল। কুরুচর আবিভাবে ঘে ভাষা কলুষিত 
হইয়াছে, কুণীতির প্রভাবে যে ভাষা কলুবিত হইয়। উঠিরাছে, কৃশিক্ষার 
প্রাধান্তে বে ভাষা সমাজের বিশুদ্ধা ভাবকে পদদলিত করিস্বাছে, 
বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই নে ভাষার প্রতি খড়গহস্ত ছিলেন। তিনি 
জানিতেন যে, ভাষা জীবের মনোগত ভাব প্রকাশে অদ্বিতীয় উপায় 
স্বরূপ। মানব ঈশ্বরের সৃষ্টিগচ চরমোতকর্ষের অগ্গিত'য় নিদশন । 
স্থির এই চরমোংকর্ষে সন্বপ্রকার পবিত্র ভাবেরই চরমোতকর্ম সাধিত- 
হইয়াছে । স্থতরাং মানবের ভাষা পবিব্তায় সংযত, পবিভ্র্গাবে উন্নত 
এবং পবিত্রতার প্রশান্ত জ্যাতিতে চিরপ্রদীপু হওয়া ম্সাবশ'ক | ধিনি 
এই পবিত্র ভাষা পস্ষিলভাবে অপবিত্র করেন, তিনি সষ্টিকর্ভার সমক্ষে 
অপরাধী হয়েন এবং মানবের অযোগ্য কার্য করাতে নিরুগ জাবের 
মধ পরিগণিত হইয়া! থাকেন। বঞ্ধিমচন্দ্র ভারার এই মহান্‌ ভাবের নহন্ব 
হানি করেন নাই । 

ভাষার পবিত্রতা রক্ষা কর! বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কর্তব্য ছিল, ভাষাকে 
সাধারণের বোধগম্য করাও শ্রীহান্র সেইরূপ একটি গুরুতর কর্ঘব্যের 
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাহার এই গুরুতর কর্তব্য 'অসম্পন্ন 
থাকে নাই। তিনি অসামান্য 'প্রতিভাবলে আপনার এই সাপনায় 
সর্ধবাংশে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । পূর্ববপ্রবন্ধমালায় উক্ত হইয়াছে যে, 
বাঙ্গালা গগ্ক প্রথম অবস্থায় অস্পষ্ট ও অসংস্কত ছিল। মুপ্রিত গগ্ 
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গ্রন্থের মধ্যে প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রাচীন বলিয়৷ প্রসিন্ধ। এই প্রাচীন 
গ্রন্থের ভাষ! এইরূপ ছিল--“ইহা ,ছাড়াইলে পুরির আরন্ত। পুবে 
সিংহদ্বার পুরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা 
তিন দালান তাহাতে পন্ড রহিবার স্থবল। উত্তর দালানে সমস্ত হুপ্ধবতা 
গাভীগণ থাকে দ!ক্ষণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি 
৬ উট তাহাদের সাতে সাতে আক আর অনেক অনেক পশুগণ |” 
ইহার পর যে সকল গদ্যগ্রস্থ প্রকাশিক্ত হয়, তংসমুদয়ের ভাষা অপেক্ষাকৃত 
মার্জিত হইলেও তাদৃশ কোমল ও মধুর হয় নাই। মৃত্যপ্রের 
রাজাবলিতে এবং রাজা রামমোহক্ের গ্রন্থসনূহে ভাষ। অনেকাংশে 
₹শোধিত হয়। পাদরী কৃষ্ণমোহন এবং ডাক্তার রাজেন্লালও বাঙ্গাল! 
গাগ্ছের উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে বিগ্ভানাগর এবং 
অক্ষয়কুমারই এ বিষয়ে কৃতকাধা হুইয়াঁছেন। যখন বিষ্কাসাগরের বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি এবং অক্ষয়কুমারের সম্পাদিত তনত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়, 
তখন বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্বব মাধুধ্যের সহিত অসামান্য ওজস্বিতার 
সমাবেশ দেখিয়া, সহ্ৃদয় বাঙ্গালী পাঠক আমোদিত ও আশ্বস্ত হয়েন। 
বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, উভয়ের রচনাতে বহলপরিমাণে সংস্কৃত 
শব্ধ প্রয়োজিত হইত। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ সমাসঘটত শব্মমালারও 
সন্িবেশ দেখা যাইত। শেষে বিদ্যাসাগরের রচন। সরপণ ও কোমল 
হইয়া আইসে। তাহার শকুস্তলা তদীয় সরল রচনার প্রধান 
ৃষ্টান্তস্থল। ক্ষিস্ত তাঁহার বেতালপঞ্চবিংশতিতে বহুল পরিমাণে 
সংস্থত শন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যাহা হউক, সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ 
করিলেও, খি্ধিাসাগর ভাষাকে ক্রুতিকঠোর করিয়া তুলেন নাই। 
তাহার রচনা গুণে বাঙ্গাল! ভাষা শব্গসম্পত্তিতে যেরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছে, 
সেইরূপ ষথোচিত লালিত্য ও -সাধুর্যের পরিচয় দিয়াছে । বাঙ্গালা 
রচনায় সংস্কৃত শব্বাড়ম্বর দেখিয়া, কতিথর কৃতী পুরুষ সাহিত্যক্ষেত্রে 


১৪৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


অবতীর্ণ হয়েন । সাধারণের স্থুবোধ্য ও নিতাব্যবহার্ধা কথায় গ্রন্থাদি 
রচনা! করাই ই'হাদের প্রধান উদ্দেশ্য .ছিল। ইহাদের উদ্দেশ্য বিফল 
হয় নাই.। ইহারা বাঙ্গালা ভাষাকে যে পথে পরিচালিত করেন, সে 
পথ পরিশেষে ভাষার সারল্য ও মাধুধ্য. বুদ্ধির পক্ষে বিস্তর সা্চায্য 
করে। 

রাধানাথ শিকদার এবং প্যারীটাদ মিত্র যখন বাঙ্গালারচনায় 
চিরপ্রচলিত কথার ব্যবহারে উদ্যত হয়েন, তখন সাহিতাক্ষেত্রে 
বেতালপঞ্চবিংশতি ৪ তন্ববোধিনা পত্রিকার সংস্কৃত. শব্ধময় 
রচনার .প্রাধান্ত ছিল। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীবুক্ত রাজন[রায়ণ বনু মহাশয় 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে ও না'হতাবিমরক বক্ত তায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন 
_-“ব্দ্যানাগরের ইঈদানান্তন ভামা বেমন সহঙ্গ, কোমল ও মস্যণ 
হইয়াছে, পৃর্বে সেবপ ছিল না। তিনি সংস্কতশব্বুল সাধুভাষা 
ব্যবভার করাতে আীদুক্ত রাপধানাণ শিকদার ও শ্রীধুক্ত প্যারীঠাদ মিজ্ 
বিরক্ত হইরা, ১৮৫৯. সালে অপভাষায় লিখিত একখানি মাসিক পত্র 
প্রকাশ করেন। উঠার নাম “মাপিক পত্রিকা । এ পণিকার প্রতি 
খ্যার একটি বিজ্ঞাপন থাকিত। সেই বিগ্ঞাপনে এই কথাগুলি 
লেখা, থাকিত, 'এহ পত্রিকা পণ্ডিত লোকদিগের জন্ত প্রকাশিত 
হচ্ছে না । তাভারা পড়তে চান পড়বেন, কিন্তু তাদের জন্য এ 
পত্রিক। নহে ।' এ পত্রিকার টেকচাদ ঠাকুর প্রনীত “আলালেয় 
ঘরের দুলাল” প্রথম প্রকাশিত হয়। প্র কল্পিত টেকা? ঠাকুর 
আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত পরীষ্টান মিএ। সেই অবধি ছুই 
প্রকার ভাষার শট্ি হইরাছে, বিদ্যাসাগরী ভাষা ও আলালী ভাবা । 
নিত্যব্যবহার্য্য, প্রচলিত কথান় বাঙ্গালা রচনা স্থলবিশেষে কিরূপ 
মনোহারিণী হয়; সাধারণে উহার রসাম্বাদ করিয়া, কিরূপ পুলকিত 
হয়; ভাষা অভি সন্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ না হইয়!, কিরূপ বিশালভাবে 
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পূর্ণ হইতে থাকে) তাহা! প্যারীচণদ মি বেথাইর! গিয়াছেন। তাহার 
'আলালের ঘরের ছুলাল+, তাহার “অভেদী,, তাহার “রামারপ্রিকা”, যে গ্রন্থ 
পাঠ কর! যায়, সেই গ্রন্থে তাহার সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনার পরিচয় 
পাওয়া গিয়া থাকে । সাহিত্য সাধারণের বোধগম্য হইলে তন্বার৷ 
দেশের মঙ্গল সাধিত হয়। প্যারীর্াদ মিত্র সাহিত্যকে সাধারণের 
বোধগম্য করিবার চেষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টা ফলবতা 
হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীটাক্কের ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,__“বে 
ভাষ। সকল বাঙ্গালীর বোধঙ্নম্য এবং সকল বাঙ্গালী ক্রর্তুক 
ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা শ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন, এবং 
তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কতভাগ্ীরে পূর্বগামী লেখক- 
দিগের উচ্ছি্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত 
ভাগ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ কর্িলেন। এক 
'আলা.লর ঘরের ছুলান” নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইল। ণম্মালালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও 
চিরম্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা ৎরৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ 
প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা কেহ ভবিষ্যতে করিতে 
পারেন, কিন্তু “আলালের ঘরের ছুলালের' দ্বারা বাঙ্গাল! সর্চত্যের 
যে উপকার-হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় 
নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা, সন্দেহ । 

“আমি এমন বলিতেছি না যে, “আলালের ঘরের ছলালের+ 
ভাষা আদর্শ. ভাষা। উহাতে গাস্তীর্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব 
আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে পরিস্ফকুট 
করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গাল দেশে 
প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গাল সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, 
তাহীতে. গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে 
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সর্ধজন-হৃদয়-গ্রাহিত! সংস্কৃতান্্যায়িনী ভাষার পক্ষে দুললভ, এ ভাষার 
তাহা সহজ গুগ। এই ধঁচথা জানিতে : পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে 
অল্প লীভ নহে, এবং এই কথা. জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির 
পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় ভ্রতবেগে চলিতেছে। 
বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদশ্বরীর অনুবাদ, 
আর এক সীমায় প্যারীাদ মিত্রে্ট “আলালের ঘরের দুলাল” । ইহার 
কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের ছুলালের, 
পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় 
ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও 
অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গাল! গঞ্ভে উপস্থিত হওয়া যায়। 
প্যারীটাদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গাল! গদ্যের স্থষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গাল 
গদ্য ঘে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাদ মিত্র তাহার প্রধান ও 
প্রথম কারণ। ইহাই তাহার অক্ষয় কীর্তি ।৮* 

বঙ্কিমচন্্র টেকাদ ঠাকুরের রচনাপ্রণালীর যে ক্রটি নির্দেশ 
করিয়াছেন, তিনি স্বকায় প্রতিভাবলে সেই ক্রটির সংশোধন করিয়া 
দিয়াছেন । আপনার মনোগত ভাব পাঠকের চিত্তফলকে স্পষ্টব্ূপে 
অঙ্কিত করিয়া দেওয়া লেখকের রচনার একটি প্রধান গুণ। টেকা 
ঠাকুর এই গুণের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তাহার রচনার 
ভাবগ্রহণে যের্প কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ সরলশন্মযোজনার 
গুণে উহা! পাঠকেরও অপ্রীতিকর হইয়া উঠে না। বরং স্থলবিশেষে 
ধ রচনা সংস্কৃতশন্ববহুল রচনা অপেক্ষা পাঠকবর্গের অধিকতর হৃদয়া- 
কর্ষক হইয়া থাকে । কিন্ত টেকটাদের ভাষা গম্ভীর বিষয়ের অযোগ্য । 
যেখানে বর্ণনার বৈচিত্র্য ও ভাবের গাস্তীর্্য প্রকাশের প্রয়োজন 
হয়, সেখানে টেকাদের ভাষা লেখকের অভীষ্টসাধনে সমর্থ হয় 

2 প্যারীচাদ মিত্রের প্রস্থাবলীতে বস্কিমচলর চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত ভূমিক1। 
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না। এই ভাষা হাগ্তরসদূলক বর্ণনার বিলক্ষণ উপযোগী, কিন্ত 
গম্তীর বিনয়ের জন্য স্বতন্ব ভাবা আবশাক। বিদ্যাসাগর, তারাশস্কর 
ও অক্ষয়কুমার, রচনাগত গাস্ভীধ্যরক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় 
গ্রচণ করিয়াছেন। টেকাদ ঠাকুর ভাষার এই স্তর হইতে অতি 
নিয় স্তরে গিয়াছেন। বঙ্কমচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের এই উভয় স্তরের 
সামঞ্জম্ত রক্ষা করিয়াছেন। ক্যোম্যানবিহ্ারী আকাশপথে উখিত 
হইলেও বাযুমগুলের সমতার দিকে দৃষ্টি রাখিরা চলেন । বায়ুপ্রবাহে 
যে স্তরে থাকিলে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিরা অব্যাহত থাকে, জীবশী- 
শক্তির অপচয় না ঘটে, তিনি ততদুরে উঠিয়াই, আত্মক্ষমতার 
পরিচয় দিয়। থাকেন। বঙ্কিমচন্জের প্রতিভা যে ভাবার সৃষ্টি করিয়াছে, 
তাহা নিম্ন স্তর অতিক্রম করিরা, সচ্চ স্তরে উখিত ভইলেও, 
জীবনাশক্কি বিসজ্জন দের নাই। এই ভাষা নিম্মভাগে থাকিয়া, 
যেরূপ রসমাধুরীর পরিচয় দেয়; উদ্ধে উথিত হইয়াও, গান্তীর্যের 
সঁহত সেইরূপ কমনীয় লাবণোর পরিচর দিরা থাকে । উহ! শুষ্ক 
কাষ্টের স্টায় নীরসভাব প্রকাশ করে না এবং নিরতিণয় অপরিষ্কৃত 
ও অমাঞ্জিত গ্রাম্য ভাবেরও পরিচয় দেয় না। পুষ্পাভরণ! লতা 
যেমন স্নিগ্ধ সৌন্দর্ষে।র বিকাশ করে, অথবা শোভাকর শশধর যেমন 
শ্নিপ্ধ করজালে চারি দ্িকৃ উদ্ভাসিত করিয়া তৃলে, উহাও সেইরূপ 
শ্িগ্ধ ভাবে পাঠকের হৃদয় প্রফুল্ল করিয়া থাকে । গাস্ভীধ্যের সহিত 
কোমলতার ছুরূহ শব্দাবলীর সহিত সরল শব্দমালার, ওজস্থিতার সহিত 
প্রাঞ্জলতার সমতা রক্ষা করিয়া, বঙ্কিমচন্্র বঙ্গীয় ভাষাকে স্বতন্ত্র 
পথে পরিচালিত করিধাছেন। তাহার প্রবর্তিত ভাষা গম্ভীর হইয়াও 
কোমল; সংস্কত শব্বাবলীতে গ্রথিত হইয়াও প্রাঞ্জল; নিত্যব্যবহাধ্য 
চিরপ্রচলিত কথার আশ্রয়স্থল হইয়াও গ্রাম্যতাহীন। রবরকে টানিলে 
ইচ্ছামত বাড়াইতে পারা যায়, ছাড়িয়া দিলেই উহা আবার পৃাবস্থা 
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প্রাপ্ত হয়। রবরের স্থিতিস্থাপকতায় লোকের অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ 
হহয়। থাকে । ভাষাও স্থিতিষ্থাপক হইলে লেখকের বিভিন্নপ্রকার 
বর্ণনার পক্ষে অনুকূল হইয়। থাকে। লেখক যন ইচ্ছা করেন, 
তখন ভাবাকে প্রসারত করিরা বর্ণনাবৈচিঞ্া প্রকাশ করতে সমর্থ 
হয়েন এবং ইচ্ছামত ভাবাকে সন্কুচিত করিয়া, সামান্ত সামান্য বিষয় 
বিবৃত করিতে পারেন। ভাষার এইরূপ স্থিতিস্থাপকতা বঙ্কিমচান্দ্ের 
প্রতিভাবলে নঙ্ঘটিত হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র ভাবাকে বেরপ স্থল- 
বিশেষে প্রসারিত করিয়াছেন, স্লান্তরে সেইরূপ সম্কুচিত করিয়া 
তুলিয়াছেন। নৈসর্গিক দৃণ্ঠ প্রহ্ৃতির বর্ণনায় ভীহার ভাষা বিশ্তাত 
লাভ করিরাছে, শাশ্তরস প্রস্ততি বণনা প্রসঙ্গে তাহার ভামা সঙ্কুচিত 
হইয়া, সেই এলে মাধুষ্যবুদ্ধির সহায় হইয়াছে । 

উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে উরুরোপের জ্ঞানরাজ্যে বিপ্লব 
সংঘটিত ভ্য। এই সময়ে বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানঘটটিত "আনেক 
হজ্জের তন্বের আবিষ্কার করেন) এতিভাসিকগণ 'অভিনন উপাদানে 
ইতিহাস শিখিতে প্রনস্ত ভয়েন) কবি প্রতিভাঞ্ঞণে করিভীকে 'অহিনব 
পথে প্রবর্তিত করেন; দাশনিক, সমাজন্তব্ববিৎ, উপস্ঠাসকীর প্রড়াতও 
নব উপকরণে নবীন ভাবে এবং নবীন প্রণালীর 'অননোদিত প্রাঞ্জল 
ও গজন্বী ভাষায় আপনাদের ক্ষদতার পরিচর দিন্তে থাকেন । চারি- 
দিকে রেলওয়ে, টেলিগ্রাক প্রন্ৃতি প্রসারিত হওয়াতে পরস্পরবিচ্ছিন্ 
জনপদগুলি বেন এক কেন্দ্রে সন্নিবেশিত হয়। নানাগ্থানে কলকারথান৷ 
হওয়াতে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বুদ্ধি ভইতে থাকে । জনপদে জনপদে 
বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে লোকের শিক্ষান্থরাগ প্রবল ভয় উঠে। 
প্রতি নগরে নানা বিদ্যার অনুশীলন হওয়াতে বিবিধ সভায় পঞ্ডিতগণ 
সমবেত হইয়া, নানা বিষয়ে গবেষণার পরিচয় দিতে উদ্যত ভয়েন। 
নগরসদূহের : বাহ সৌন্দর্যের বৃদ্ধি তয়। নগরবাসিগণ বিদ্যায় 'ও 
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সভ্যতায় লোকসমাজের বরণীয় হইতে থাকেন। নগরসমূহ যেমন শিল্প 
ও বিজ্ঞানের সাহায্যে পূর্বতন ছুরবস্থা অতিক্রম করিয়া, সৌভাগ্য- 
সোপানে আরোহণ করিতে থাকে, জানপদবর্গও সেইরূপ আপনাদের 
মধ্যে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কৃতমস্কল্প হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে লোক- 
সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত ধনেরও বৃদ্ধি হয়। সাধারণের অবস্থা উন্নত হয়। 
নানা জনপদে পরিভ্রমণ ও জানপদধর্গের সহিত আলাপ করিরা, লোকে 
বহুদশা হয়। ফরাসী, ইংরেজ, ইতালীয় ও জন্মান, পরম্পর মনোগত 
ভাবের আদান প্রদান করিতে খাকে। সেকেন্দর শাহের দিগ্বিজয়ে 
এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রাধান্তে যেমন গ্রীস, সীরিয়া, মিসর প্রভৃতি 
দেশের অধিবাসিগণ পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছিল, সেইরূপ ফরাসী, 
জন্মান, ইংরাজ প্রভৃতিও বহুকাল বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া, ইয়ুরোপীয় 
সমরের সংঘাতে পরস্পরের আচার ব্যবহার ও মনোগত ভাব জানিতে 
পারে। এইরূপে এক জনপদের সভ্যতার সংশ্রবে অন্ত জনপদের 
সভ্যত/এ্রসা'রত হয়; এক জনপদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান অন্ত জন- 
পদ্দের সাহিত্যবিজ্ঞান প্রভৃতির উপর প্্রাধান্ত স্থাপন করে; এক 
জনপদের রাঞ্জনীতির সংঘর্ষে অন্ত জনপদের রাজনীতিও পরিবর্তনোন্থথ 
হইন্মা উঠে। লোকে যেমন দার্শনিক তত্বে অধিকতর অভিনিবিষ্ট 
হয়, সেইরূপ সমাজতত্বে ও রাজনীতিতে সমদশী হইয়৷ উঠে। এক 
দিকে দার্শনিক ভাব, অপর দিকে সামানীতিতে তাহাদের হৃদয় 
বিচলিত হয়। তাহারা এত দিন সমাজের নিয় স্তরে অবস্থিতি 
করিতেছিল, দ্রিদ্রভাৰে অবসন্ন হইতেছিল, অজ্ঞানান্ধকারে দিকৃনির্ণয়ে 
অসমর্থ ছিল, এখন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। তাহারা সাম্য- 
নীতির প্রভাবে সমাজের নিয় স্তর হইতে উন্নত স্তরে উঠিতে আগ্রহযুক্ত 
হইয়! থাকে । এ বিষয়ে ছুইটি সভ্য জনপদ তাহাদের প্রধান পরিচালক 
হয়। জর্মশনির চিন্তাশীল লোকের হৃদয় হইতে যে ভাবপ্রবাহের উৎপত্তি 


১৫১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


হয়, এবং ফান্সের বিপ্রবপ্রয়াসী সমাজ হইতে ষে রীতিনীতির আবির্ভাব হয়, 
তাহীঁষত প্রায় সমগ্র ইয়ুরোপ বিচলিত হইয়া. উঠে। মনন্তত্ব ও সমাজতত্বের 
এই ছুই প্রবাহ ছুই দেশ হইতে ইংলগ্ডে উপনীত হয়। ইহার অভিঘাতে 
ইংলগ্ডের সাহতা ক্রমে পরিবর্তিত ও নবীরুত হইয়া উঠে। ইহাতে জনসন্‌ 
প্রস্তুতির শব্দকাঠিন্য দূরীভূত হয়, ডিফো! প্রতৃতির উপন্তাসরচনা প্রণালী 
সংস্কত হয়, এবং ড্রাইডেন্‌ প্রভৃতির কবিতারচনারীতি ভিন্ন দিকে প্রবর্তিত 
হয়। এইরূপে ইহা ইংলগ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লব না ঘটাইয়া, 
সমগ্রবিষয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন না করিয়া, ধীরে ধীরে ইংরেজী সাহিতো যে প্রশান্ত 
ভাব সঞ্চারিত করে, তাহা আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে । 

ইংরেজী সাহিত্য যখন পরিবর্তনপথে অগ্সর হয়, তথন সাহিত্যক্ষেত্রে 
একজন প্রতিভাশালী পুরুষ আবিভূত হয়েন। স্কটলগ্ডের এডিনবরা 
নগরে ইহার জন্ম হয়। ইনি শিক্ষালাভ করিয়া, বিষয়কন্মে প্রবৃত্ব 
ইয়েন। গ্রন্থরচনায় ইহার প্রতিপত্তি ক্রমে চারদিকে বিস্তৃত হইয়। 
পড়ে। ইনি উকীল ও সেরিফ. হইয়াও গ্রন্থপ্রণয়নে উদাসীন থাকেন 
নাই। 'ই'হার প্রতিভা ই'হাকে নানা বিষয়ের রচনায় প্রবর্তিত করে। 
ইনি উপন্তানকার ও সমালো5ক বলিয়া যেরূপ প্রসিদ্ধ হয়েন, সেইরূপ 
কবি ও প্রতিহাসিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষতঃ ইহার 
উপন্তাস ইহাকে জগতের যাবতীয় সহৃদয়সমাজে অমর করিয়! তুলে। 

অভিনব ভাবে পরিচালিত হইয়া, স্তার্‌ ওয়াণ্টর স্কট স্বদেশীয় সাহিত্যের 
উন্নতি সাধন পূর্বক সমগ্র সভ্য সমাক্তের বরণীয় হয়েন। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে ইংলগ্ডের সাহিত্যে যাহা ঘটিয়াছিল, উনবিংশ শতান্দীর 
নধ্যভাগে বঙ্গলাহিত্যেও তাহাই ঘটে। বিজ্ঞানের প্রভাবে ইংলণগ ও 
গারতবর্ষের মধ্যে দূরতার হ্রাস হয়; ইংলপীয় সমাজের চিন্তাসত্রোত 
প্রবলবেগে বঙ্গীয় সমাজে উপনীত হইতে থাকে । ইংরেজী ভাষার 
মআালোচনা করিয়া, বাঙ্গালী অনেক অচিস্তনীয় বিষয়ের সহিত পরিচিত 
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হইয়| উঠে। এই সময়ে ইংলগ্ডের স্তার্‌ ওয়ান্টর ক্কটের ন্যায় বঙ্গে একটি 
মনন্থী পুরুষের আবিভরশীব হয় । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাঁগে বন্কিমচন্র 
বঙ্গীয় সাহিত্য অভিনব 'প্রণালীতে "ও অভিনব ভাবে শ্রীসম্পন্ন করেন? 
জর্মনি ও ফান্সের ভাবপ্রবানে ইত্লগ্ের সাহিত্য ঘেশন অভিনব পথে 
পরিচালিত হয়, ইংলঙ্ডের নবীকৃত সাহিত্যের ভাব বাঙ্গাল। সাহিত্য 
সেইরূপ পূর্বতন পথ পরিত্যাগ পূর্বক ভিন্নপথগামী হঈরা উঠে। বঙ্কিম 
এই পথ অবলম্বন পৃর্ধক স্বকীয় প্রতিভাগুণে বঙ্গীর সাহিত্যের সৌনম্য- 
বৃদ্ধ করেন। তাহার পূর্ববর্তী, প্রতিভাশালী লেখকগণ ইংরেজী 
সাহিত্যের আদশের্ ভিন্ন ভিন্ন বিষয্কে স্বদেণীয় সাহিত্যের উন্নতি করিয়া- 
ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় তইন্তে মাইকেল মধুষ্থদন পধন্ত থে 
সকল কৃতী পুরুষ আপনাদের প্রতিভার পরিচর দিয়াছেন, তীরীরা 
পাশ্চাত্য সাহিতা হইতে বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন পাশ্চাতা 
সাহিত্য তাহাদের সমক্ষে যে প্রণালীর নির্দেশ করিঘাছিল, সাহারা সেই 
প্রণালী অবলম্বন পূর্বক স্বদেশীয সাহিত্যভাগার সমৃদ্ধ করিতে তৎপর 
হইয়াছিলেন। বঙ্কিম 'এ বিষয়ে সবিশেষ কৌশলের পরিচয় দেন। 
তাহার প্রত্তিভায় বঙ্গীয় সাহিত্যে উপগ্ঠানরচনার প্রণালী দংস্কত হয়। 
তাহার পূর্বে কয়েক খানি উপন্যাস প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
তৎসমুদয়ে তাদৃশ প্রতিভাচাতুর্য্য প্রকাশিত হয় নাই । যে উপন্তাসে 
কল্পনাচাতুরীর পরিচয় পাঁওয়া যায়, যাহা পাঠ উট মানাবের বিভিন্ন" 
অবস্থার সুম্পষ্ট চিত্র মানসপটে প্রতিফলিত হয়, যাহাতে চরিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত 
কৌশল লক্ষিত হয়, মানব বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হইলে তাহার হৃদয়ের 
বৃত্বিগুলি সেই সেই অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মের সহিত কিনূপ সমতা রক্ষা 
করে, তদ্ধিষয় যাহাতে ম্পষ্টাকৃত হয়, বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যে সেইবপ উপ- 
স্যাসের স্যষ্টি করিয়াছেন । ইংরেজী উপন্তাস এ বিষয়ে তাহার আদশস্থানীর 
হইলেও তিনি স্বকীর উপন্তাসের চরিক্রাঙ্কনে জাতীয় ভাবের রক্ষায় ওঁদাস্ত 


১৫৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপা ধায় 1. 


প্রকাশ করেন নাই। ইংরেজী উপন্যাপের প্রণালী তীহার প্রতিভায়, 
দেশকালপাত্রানুমারে সংস্কৃত হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের 
সায় হইয়াছে । স্তার পয়াপ্টর স্কট ইংরেজী সাহিতো যেরূপ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিতো বঙ্কিম সেইরূপ কৃতা পুরুষ বপিয়! 
সম্মানিত হইয়াছেন। উভয়ের প্রাহভাই উভনর দেশের সাহিতোো 
নৃতনত্বের সঞ্চার করিয়াছে । ক্কটের ন্যার বাসঙ্কম বঙ্গীয় সাহিত্যে, 
উপস্তানরচনার অভিনব রী'ত প্রবঞ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন | এতদ্বাতীত 
ধন্মতন্তের বিচারে, লোকরহস্তের উদ্ছেদে, চরিত্র মঙ্কলনে, চাভহাসের 
জটিল বিষরের মামাংসান্ধ তিন বেরপ ক্ষমত|। দেখাইয়াছেন, তাহাতে 
বাঙ্গালা সাঠিতা নবীরুত হইনা উঠিয়াছে। &ট রাজকীর় কর্মে 
নিয়োজত হইরাছিশেন ; কিন্ত উহাতে ভাহার যে আয় হইত, তন্খার] 
তদীপ্ন সমস্থ ভাব মোচিত হইত না। ষ্ঠাহার আবাসবাটা ইত্যাদি 
তরী গ্রন্থ 'বরুয়ের অর্থ দ্বারা প্রশস্ত ভইয়াছিল | বঙ্গিমচন্্র ও 
রাজক'য় কাধ্যে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্ছা ঠাভার বেতন সাংসারিক 
বারনির্বাহের পক্ষে পর্ধাপ্র ছিল না। ভিশি চাঠার কলিকাতাস্ 
আবাসবাটী পুস্থকবিক্রর়ের অর্থে ক্রয় করিয়াছিলেন । স্যার ওয়াপ্টর 
স্কট ব্যবসায়ে পিপ্ু ঠিলেন। শেমে ব্যবসায়ে সাতিশর কতিগরস্থ 
হওয়াতে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত গ্রন্থরচনার ব্যাপূত ভয়েন। কিছ্ধ 
বঙ্থিমচন্্রকে কোন ব্যবপারে পিপূ বা "প্রযুক্ত কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ 
হইতে হয় নাই । ইংরেজী সাঠিহোর ইতিহাসলেখক মিল্টন ও গটের 
প্রসঙ্গে নির্দেশ করেন যে, ইংরেজী সাহিত্যে এমন দুইটি চিরস্মরণীয় 
ঘটন! দেখিতে পা ওয়! যায় যে, উহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবার কোন 
জাতির ইতিহাসে পাওয়া মায় নাঁ। মিন্টন দারিদ্রো অবসন্ন ভতইয়া 
পড়িয়াছিলেন, কষ্টের চরম সীমার উপনীত হঠরাছিলেন, বাহক্যে 
যৌবনোচিত উৎসাহ ও শ্রমশীলতা হাধাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি, 
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জগতের সমক্ষে আপনার অসামান্ত ক্ষমতার পরিচয় দিতে কাতর 
হয়েন নাই । ছয় বংসর কাল ধীরতা ও সহিষ্ণতার সহিত পরিশ্রম 
করিয়া তিনি যে মহাকাব্যের স্ষ্টি করেন, তাহা তদীয় মহীয়সী 
কীর্তির অদ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ হয়। ব্যবসায়ে স্যার ওয়ান্টর 
স্কটের প্রীয় ১২ বার লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। কিন্তু ইহাতেও তিনি 
অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। উত্তর্ধ্ণদিগকে প্রবঞ্চিতি করিতেও 
তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তিনি খগদায়ে বিবত হইলেও দুশ্চিন্তায় 
উদ্দত্রান্ত হয়েন নাই । তিনি খণ পরিশৌধের জন্য লেখনীর সাহায্য গ্রহণ 
করেন। ছয় বখসর কাল, ধীরভাবে পরিশ্রম করিয়া, তিনি যে 
সকল উপন্যাস প্রকাশ করেন, তন্দবারা তাহার খণশোধের অনেক 
সৃবিধা হয়। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাপলেখক এই ছুইটি ঘটনাকে 
অদ্বিতীয় বলিয়া, আপনাদের সাহিত্যের গৌরববিস্তারে অগ্রসর ভইফ়াছেন। 
কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বোধ হয়, ইহা অপেক্ষাও বিচিত্র 
ঘটনার নির্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 
অক্ষয়কুমারের সহিষ্ণুতা মিপ্টনের সহিষ্ণতীকেও অতিক্রম করিয়াছে । 
স্তার্‌ ওয়ান্টর স্কট গুরুতর দায় যইতে মুক্তি পাইবার জন্য গ্রন্থ 
প্রণয়নে অধ্যবসায় দেখাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্্র কোনরূপ দায়গ্রস্ত হয়েন 
নাই, উত্তমর্ণের তাড়নার আশঙ্কাতেও বিচলিত হইয়৷ পড়েন নাই। 
তিনি রাজকীয় কর্মে গুরুতর পরিশ্রম করিয়, শেষে বাদ্ধক্যে বিশ্বাম- 
লাভের আশায় অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । যে অবস্থায় মানুষ পরিশ্রম 
বিসর্জন দিয়া, বিশ্রামস্থথ উপভোগের জন্ত ব্যগ্র হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই 
অবস্থায় যে মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তন্দারা বঙ্গীয় সাহিত্য 
গৌরবান্িত হইয়াছে। 

বঙ্গীয় সাহিতাক্ষেত্রে, সমুদয় পাঠকবর্গের সমক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন 
গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হয়েন, তখন ইংরেজী শিক্ষ'র বহুল প্রচার হয়। 
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কলিকাতায় বিশ্ববিগ্তালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নগরে নগরে ইংরেজী 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে । অর্থোপাঞ্জন, রাজদ্বারে সম্মানলাভ, 
সমাজে প্রতিপত্তিসঞ্চয় প্রভৃতি যে সকল বিষয় লোকে আকাক্ষা করে, 
তৎসমুদয় রাজভাষার সাহায্যে লাভ হয় বলিয়!, অনেকেহ উহার অন্ু- 
শীলনে অভিনিবিষ্ট হয়েন। সঙ্গতিপন্ন ও সহায়সম্পন্ন লোকে বিশ্ববিদ্য- 
লয়ের উপাধিলাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এইরূপে বঙ্গীয় সমাজে 
ইংরেজী শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইংরেজীতে অভিজ্ঞ ন| হইলে কেহই 
স্থশিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, এই অপসিদ্ধান্ত ও ক্রমে 
বাঙ্গালীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে । রাজপুরুষগণ সময়ে সময়ে বাঙ্গালী- 
দিগকে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্ত উৎসাহিত করিতেন। বাঙ্গালী যদি স্বদেশীয় 
ভাষার উন্নতিসাপ্নে মনোনিবেশ করিত, তাহা হইলে তাহারা নিরতিশয় 
আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন । বাঙ্গালী ইংরেজীতে পুস্তক লিখিলে তাহাদের 
বিরক্তি বোধ হইত। মহামতি বাটন্‌ সাহেব মধুস্থদনের “ক্যাপ্টিব 
লেডি” পড়িরা সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাহাদের 
যত্বাতিশয়েও সে সময়ে বাঙ্গাল! ভাষার অনুশীলনে বাঙ্গালীদিগের 
তাদৃশ অন্থরাগ দেখা যায় নাই। ইংরেজী শিক্ষার প্রাবল্যে 
ব্বদেশীয় ভাষার অনুশীলনের পথ যেন সঙ্কীর্ণ ভইয়া পড়িয়াছিল। 
সে সময়ে বঙ্গমাজের বে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তদছ্বিষয়ে পর্যালোচনা 
করিলে এইরূপ সঙ্কীর্তণার একটি কারণ্রে উপলব্ধি হয়। 
ধাহার। ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
সমক্ষে ইংরেজী সাহিত্য প্রভৃতির বিশাল ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া- 
ছিল। তাহার! সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বে 
বিষয়ে কৌতুহলতৃপ্তি করিতে উদ্যত হইতেন, ইংরেজা ভাষা 
তাহাদের সমক্ষে সেই বিষয়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উপস্থিত করিত। 
কিন্ত দরিদ্র বঙ্গভাষা সকল বিষয়ে তাহাদিগকে আমোদিত করিতে 
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সমর্থ ছিল না। ভারা ইংরেজী শিক্ষাভিমানে অধীর হইয়া- 
ছিলেন। . এই অধৈর্ধ্যপ্রবুক্ত মাতৃভাষার দারিদ্রা তাহাদের দুঃখের 
বিষয়মপ্যে পরিগণিত ন| হইয়া, উপচাসের বিষয় বপিঘ্া গণ্য 
ভইয়াছিল। হারা যদি যথার্থ অভিমানে পরিাপিত হইতেন 
অহঙ্গায়ে উন্মত্ত না হইরা যদি তাহারা শান্সপ্রঞ্ৃতি সংঘভভাবে 
রাখিতে চেষ্ী করিতেন; তাহা হইলে ভীভাদের জদয়ে শ্বদেশ- 
হিতৈষিচার উন্মেষ তইত। তাহারা মাতভাষার অন্তণীলন এবং 
উহ্ভার অভাবমোচনের নিমিত্ত পরিশ্রন, যন্ত্র ৪ একাগতার পরিচয় 
দিতেন; কিন্ত ইংরেজী শিক্ষা তাভাদিগকে বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ 
করিলেগ তাঁভারা ন্বদেশের ভাষাসন্বন্গে দূরদশী বা উন্নতহদঘ তয়েন 
নাই। ন্বদেণীয় ভাষায় কিছুই নাই, শ্রতরাং স্বদেশয় ভাষা অনুশীলনের 
অযোগা, এইবপ ধারণা হাঁহাদিগকে অপথে পরিচালিত করির়াছিল। 
তাহারা মাতৃভাগার আলোচন! বিসঙ্জন দিনা, পরকীর ভাবার 
অন্ুণীলনে তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। তীহার। অপরের প্রাসাদ 
দেখিয়ী পুলকিত হইতেন, কিন্তু যে পর্ণকুটীর হাহাদিগকে গরীভাতপ 
হইতে রক্ষা করতেছে, াভার সংস্কারে তাহাদের -অভরুচি হইত না। 
যিনি এইরূপ উদাদীনদিগকে স্বদেশীয় ভাষার উজ্জ্রলভাৰ দেখাইয়া, 
উহ্তার অনুশীলনে প্রবর্তিত করিতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ অসীম. 
প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ । বঙ্গিমচন্দ্র: এই মহ কাধ্য সম্পাদন পূর্বক 
অনস্ত কীন্তির অধিকারী হইয়াছেন । নম্মীনেরা ইংলগ্ডে অধিকার 
স্থাপন করিলে, ইংরেজগণ নম্মানদিগের ভাষা, নম্ানদিগের বেশতুমা, 
নন্্ানাদগের আটারবাবহার. অবলম্বন করে। বালকবালিকার। বিদ্যালক়ে 
নম্মীনাদগের ভাষ। .শিখিতে প্রবৃত্ত হয়। বিধিব্যবস্থা নম্মীনদিগের , 
ভাষায় লিখিত হঁর়। ধন্মীধিকরণে নশ্মানদিগের ভাষায় বিচারকার্ধয 
নি্ন্ন হইয়া থাকে । তিন শত বৎসর কাল এইরূপ" অবিচ্ছিন্ভাঁবে' 
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ইংলগ্ডের সব্ধত্র ফরাসী ভাষার প্রাধান্ত থাকে । শেষে ইংলগ্ডের 
অধিপতি তৃতীয় এড.ওয়ার্ডের আদেশে. ইংলগ ইংরেজী ভাষা প্রচলিত 
হয় | ইহার অব্যবহিত পরে, ধশ্মঘাজক উইক্রিক ইংরেজীতে 
আপনাদের ধন্মগ্রন্থের অন্থবাদ পরেন । এই অনুবাদে ইংলণ্ডের লোক 
আপনাদের ভাষার গৌরর বুঝিতে পারিয়া উহার আলোচনায় 
অভিনিবিই হয় । একজন পযযাকের ধন্মগ্রন্থাহবাদে ইংলগডের এইবপ 
মহৎ ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল । নম্মানেরা ইংরেজদিগকে ভাষাসম্থান্ধে 
যেরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছল, ইংরেজ বাঙ্গালীদিগকে সেরূপ 
আবদ্ধ করেন নাই । বিদ্যালয়ে, ধন্মাধিকরণে, বিধিবাবস্থার ইংরেজী 
ভাষার প্রাধান্য থাকিলে৪ বাঙ্গালীর সমক্ষে স্বদেশীয় ভাষার দ্বার 
অবরুদ্ধ বা শ্বদেণার ভাষার অন্তুণীলন গ্রতিঘিদ্ধ হয় নাই । বাঙ্গালী 
ইংরেজী ভাষার প্রাধাগ্ত দেখিরা, আপনিই আম্মহারা হইয়াছিল, এবং 
আত্মহারা ঈার! মাতৃভাবাঁর পরিচর্যায় উদ্ধাীন রহিরাছিল। 
বাহ্কমচন্দ্র ইহাদিগকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে উদ্যত হরেন। 
তীহার উদ্যান, তুদীয় বিখ্যাত বিঙ্দশনে' পরিস্মুট হয়।  ণৰঙ্গদশনেশর 
প্রচারে উংরেজীপ্রিয় বাশাণার মোহনিদ্রা ভ+ হইতে থাকে। 

ভারা এতপিন বাঙ্গাল। ভানাকে অবঙ্জার ভাবে দোখতেছিলেন । 
বাঙ্গাল! ভাষা এতদিন বাহাদিগকে আমোদিত করিতে অসমর্থ ছিল) 
তাহারা বাঙ্গাল। ভাবার পোন্দর্য ও সনুঙ্ধি দেখিয়। চমকিত হয়েন, 
এবং আপনাদের অযথা অভিমানে আপনারাই লজ্জিত ঠরা, উঠার 
অন্থশীলনে আগ্রহপ্রকাশ করিয়া থাকেন। দর্শন, বিজ্ঞান, তিহাস, 
উপন্তাস প্রন্থতিতে বাহা কিছু পৌন্দধা 9 নূঙনত্র 'মাছে, 
তৎসমুদ্ধয়ই “বঙ্গদরশনে” সমাবেশিত হয়। “বঙ্গদশনি এইরূপে নানা 
বিষয়ে গুণগরিমার পরিচয় দিরা, ইংরে্দী ভানাভিঞ্ বাঙ্গালার্দিগের 
গ্রীতিবদ্ধন করে। যাহারা কেবল ইংরেঙগী পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন, 


ফা, 
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ইংরেজীতে রচনাশক্রির পরিচয় দিতে উদ্যত হইতেন, ইংরেজী 
ভাষার জয় ঘোষণার যত্ব প্রকাশ করিতেন, তাহার] “বঙ্গদর্শন” পাঠে 
মনোযোগী হয়েন, এবং উহার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া, 
তণহাদের অনেকে মাতৃভাষার সেবায় আত্মোংসর্গ করেন । ই'হাদের 
মহীয়সী পরিচর্যার ফল এখন বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসের বর্ণনীয় 
বিষয় ভইরাছে। ই'হাদের পাগ্তা, উহাদের গবেষণা, ইহাদের 
রচনাচাতুরী, বাঙ্গালী সাহিত্যের ষেরূপ সমৃদ্ধির বুদ্ধি করিয়াছে, 
সেইরূপ উহার সৌন্দধ্য ও ওঁজ্জল্য সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া 
দিয়াছে । ধর্মযাজক উইক্রিফ. একটি স্বাধীন জাতিকে আপনাদের 
ভাষার দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; বঙ্কিমচন্দ্র রাজকীয় কর্মে 
ব্যাপৃত থাকিয়াও স্বকীয় ভাষার সৌন্দর্য প্রন্শন পূর্বক পরাধীন 
জাতির পরাধীনতাজনিত মোহ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। ইংলগ্ে 
উইক্লিফ, যাহা করিয়াছেন, বঙ্গে বঙ্কিমচন্ত্রকর্তৃক তদপেক্ষা মহত্তর 
কাধ্য সাধিত হইয়াছে । উইক্লিফের অন্বাদ অপেক্ষা বঙ্কিমচন্ত্রের 
উদ্ভাবনা সাহিতোর ইতিহাসে অধিকতর সন্মান ও শ্রদ্ধালীভের যোগ্য । 

বেগদশন” এক [দকে যেমন ইংরেজীপ্রিয় বাঙ্গীলীদিগের উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, সেইরূপ বঙ্গের সাধারণ পাঠকবর্গকে ও 
রচনাশিক্ষার সহিত নানাবিষয়ে উপদেশ দিয়াছে। যে শোত পূর্বে 
অতি সস্কীর্ণ ও অবরুদ্ধপ্রা় ছিল, তাহা বঙ্কিমের প্রতিভা গুণে 
সন্ীর্ণভাব পরিত্যাগপূর্বক খরগুর বেগে প্রবাহিত হইয়া, সাহিত্য- 
ক্ষেত্রের সমস্ত আবর্জনা দূরীভূত করিয়াছে, এবং আপনার অসামান্য 
শ্সিপ্ধভাবে বঙ্গীয় ভাষায় এরূপ জীবনীশক্তি সমর্পণ করিমাছে যে, 
সেই শক্তিতে ভাষ৷ সজীব ও সতেজ থাকিয়া, পৃথিবীর অন্তান্ঠ সত্য 
জনপদের উন্নতিশীল ভাষার সমকক্ষতালাভে অগ্রসর হইতেছে । যিনি 
'সাহিত্যরাজ্যে এইরূপ ছুঃসাধ্য কাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমত। 


১৫৯ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


যেরূপ অসামান্ত, তাহার প্রতিভাও সেইরূপ অতুল্য। সাহিত্যব্াজ্যে 
তিনি সাহিত্যসেবকদিগের চিরশন্ধাম্পদ ও চির বরণীয় হইয়া থাকিবেন। 

ধ্রঁতিহাসিককে নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর অধীন হইর়! চলিতে হয়। যে 
ঘটনার যে ফল হইয়াছে, প্রতিহাসিক সেই ঘটনার বা সেই ফলের 
কোনরূপ বিপর্যয় করিতে পারেন না । . বিশ্বশক্র পাষণ্ড ও যদি চিরজীবনে 
আত্মদঙ্কতির ফলভোগ না করে, মানুষ সাধারণতঃ যাহাকে স্থুখ বলিয়! 
মনে করে, তাহার অদৃষ্টে যদি চিরজীবন সেইরূপ স্থখভোগ ঘটে; তাহ। 
হইলেও এ্তিহাসিক তাহার দুষ্কৃতির পরিবর্তে স্থক্কতি এবং তাহার 
স্রথভোগের পরিবর্থে ছুঃখভোগের উল্লেখ করিতে পারেন না। নির্দিষ্ট 
ঘটনাবলীর যথাধথ বর্ণনা করা এঁতিহাসিকের কাধ্য। এই জন্য এতি- 
হাসিকের প্রদশিতি চিত্র কর্পনাচাতুরার পরিচয় না দিয়া, প্রকৃত 
ঘটন! প্রদশন করে। কবি নি্দি্ বিষয়ের অধীনত স্বীকার করেন 
না। কল্পনীবলে তিনি নানা ধিষর রচনা করিতে পারেন, কল্পনাধলে 
তিনি পাপীকে অপদস্থ এবং পার্মিককে পুরস্কৃত করিতে সমর্থ হয়েন ) 
কল্পনাবলে তিনি পাপের জন্য কঠোর শাস্তি এবং ধর্থের জন্য দেববাঞ্চনীয় 
পুরক্কারেরও বিপান করিতে পারেন। প্রতিভা সভায় ভইলে কাহার 
কল্পনা এমন সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে যে, লোকে তাহা 
দেখিলে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমোদ লাভ করিয়া 
থাকে। উপন্ভামকারগণ কবির ন্যায় কল্পনার সঙ্গয়ত। লাভ করেন। 
কল্পনাবলে এবং প্রতিভাগুণে তাহাদের প্রদরশতি চিত্রও চিন্তবিমোহিনী 
হয়। লোকসমাজের প্রথমাবস্থায় কল্পনার আধিপত্য থাকে । কল্পনা 
যেসকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া রাখে, উত্তরকালে সমাজের উন্নত 
অবস্থায় তৎসমুদয়ের মধ্য হইতে ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত ভ্য়। 
রামায়ণ বা মহাভারতে বালসীকি বা ব্যাপের কল্পনাচাতুরী প্রদশিত হইলেও 
উত্তরকালে এ বিষয় হইতে সুর্য ও . চক্দ্রবংশের ইতিহাস জানা গিয়াছে ॥ 
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গভোমরের মহাকাব্য হইতে গ্রীসের পূর্বতন আচার-ব্যবহারের বিশদ চিত্র 
আবৃতি হইয়াছে । কবিরল্পনা বিষ্র-বিশেষে ইতিহাসের সহায় হইলেও 
উহ! ইতিহাসের উপর প্রাধান্ত স্থাপন করিতে পারে না। ইতিহাসও 
কোন বিষয়ে কল্পনার. আশয় গ্রহণ করে না। স্তার্‌ ওয়াল্টর স্কট ইত হাস- 
প্রসিদ্ধ বিষ লইয়া উপন্টাস লিনিলে কল্পনার অগ্রতিহত গতির নিরোধ 
করেন নাই । বঙ্কিমচন্দ্র এতিহাসিক ঘটন! লইয়া, উপন্যাস প্রণয়ন 
করিয়াছেন, কিন্তু তিনি উপন্যাসে ইত্রিহাসের চিরন্তন রীতি রক্ষা করেন 
নাই । কল্পনাবলে তিনি যে সকল চিত্র মঙ্কিত করিয়াছেন, তৎসমুদয় 
তাহার অপামান্ত প্রতিভার পরিচর দিতেছে । কবি 3 উপন্যাসকার 
এইরূপে কল্পনারাজ্যে বিচরণপুব্বক পাঠ€বর্গকে সর্ববিষয়ক সৌন্দর্যের 
সহিত চিরপরিচিত করিয়। থাকেন। তাহার প্রতিভাগুণে নিসগসৌনদর্ধয 
যেমন পাঠকের সদক্ষে উপস্থিত হর) মানবহৃদয়ের সৌন্দঘাও সেইব্ধপ 
পাঠকের অনুভূত হইরা থাকে | পাঠক এক সময়ে ছুরাচারের হৃদয়ের 
কঠোরভাব দেখিয়া, বখন উহার অবশ্ঠশ্তাবী শোচনীয় পরিণামের বিষয় 
চিন্তা করেন, তখন সেই শোচনীয় পরিণামই তাহাকে ধম্সরাজোর সৌন্দর্য 
দেখাইয়া থাকে। অপর সমরে তিনি সাধুবুত্তির মঙ্গলকর কার্য্যপরম্পরা 
দেখিয়া, সাধু ভাবের সৌন্দধ্যে একান্ত বিমুগ্ধ হইয়! পড়েন। বঙ্কিমচগ্্ 
স্বকীয় উপন্ঠাসে সৌন্দধ্যরাজোর গৌরব দেখাইয়। সহৃদয়দিগের প্রীতি 
সম্পাদন করিয়াছেন। মানবজদয়ের বিভিন্ন বুত্তি বিভিন্ন অবস্থার কিরূপ 
কার্য্য করে; মানব ঘটনাচক্রে পতিত হইলেও তাগর এ সকল বৃত্তি 
কিরূপে স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করে; ঘটনাবিশেষে বৃত্তিবিশেষের সৌনার্য/ 
কিরূপে পরিস্ফুট হয়; বঙ্কিমের উপস্থাস তাহার প্রধান পরিচয়- 
স্থল। কল্পনার আবেগে বঙ্কিম কোন কোন স্থলে আনুষঙ্গিক ঘটনাত়্ 
অস্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা অস্বাভাবিক 
হইলেও তাহার উপন্তাসবণিত লোকের হ্ৃদগ্নগত বৃত্তি শ্বাভাবিকভাব 


১৬১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


বিসঙ্জন দেয় নাই । তরঙ্গময়ীর ভাগীরথী খরতর প্রবাহে ভাসিতে ভাগিতে 
প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রণয়সম্তাষণ অস্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্ত 
প্রতাপ ও শৈবলিনীর হৃদয়ের বৃত্তি যে যে অবস্থায় যে যে কাধ্য করিয়াছে, 
তাহাতে অস্বীভাবিক ভাবের ছায়াপাত হয় নাই । এই সকল বিষয়ে 
বস্কিমের উপন্তাসে তাদৃশ অস্বাভাবিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। 
কল্পনার সহিত সর্বদা ধর্মভাবের সংযোগ থাক! আবশ্যক । ধন্ম- 
রাজ্যের চিরন্তন প্রকৃতি অব্যাহত রাখিয়া, ঘিনি কল্পনা-বৈচিত্র্য প্রকাশ 
করিতে পারেন, তাহার প্রতভাই লোকসমাজের মঙ্গল সাধন করিয় 
থাকে। কাবো ও উপন্তাসে কল্পনার প্রভাবের মধ্যে ধন্মভাৰ অব্যাহত 
রাখাই প্রতিভার প্রপান উদ্দেগ্ঠ ৷ প্রতিভাশালী চরিত্রের পবিত্রতা, সত্যের 
সম্মান, জীবনের সাধু উদ্দেগ্ঠ, ধন্মের মহীয়সী শক্তি, লোকের মানসপটে 
স্প্টরূপে অঙ্কিত করিয়! দিবেন। তিনি নরহন্যাকারী বা সর্ব 
বিলুণ্ঠনকারী পামণ্ডের চরিক্রেও এরূপ মহান্‌ উপদেশ নিবদ্ধ রাখিবেন 
যে, সেই উপদেশের সহিত এক জন বিশহিতৈষী তপস্থীর অকলঙ্ক 
চরিতধের উপদেশ ও মতুলনীর হইতে পারে। অভাবনীয় বিষয়ের 
স্য্টিকারিণী শক্তি যখন পবিত্র ভাবের সহিত সংযোজিত হয়, তখন 
উহা! প্রতিভার সম্মানিত পর্দে প্রতিষঠিত হইয়া থাকে। কেবল 
সছ্ুপদেশমূলক বক্তৃতা দ্বারা এই শক্তি প্রকাশিত হয় না। 
উপস্তাসপাঠকালে সাধারণে এইরূপ বক্ততার বিরক্তি প্রকাশ করিয়া 
থাকে । উপন্তাসকারকে স্বকীয় কল্পনারাজ্যে পবিত্রতার সৌনার্ম্য 
দেখাইতে হয় । শিল্পী যেমন চিত্তের যথাস্থানে মথাষথ রঙ. দিয়া 
লোকের সমক্ষে উহাকে যেন জীবন্ত করিয়া ভুলেন, উপন্যাসকার 
সেইরূপ স্বকীয় চরিত্র অস্কনে শিল্পকৌশলের পরিচয় দিবেন। তীহার 
প্রত্যেক চিত্র উদ্দার 'ও মহান্‌ ভাবের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিবে। পাপের 
ধ্যে পুণ্যের স্সিপ্ধজ্যোতির বিকাশ করা ও তাহার রচনার একটি প্রধান 
১১ 
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উদ্দেশ্ত । ধিনি এই উদ্দেশ্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, তিনি সমাজের 
শিক্ষাদাতা হইতে পারেন না। জনসাধারণকে উচ্চ শ্রেণীর দর্শন, 
বিজ্ঞান বা হাতহান প্রভৃতির অন্ুণালনে প্রবর্তিত করা সহজ নহে। 
কিন্ত সাধারণ লোকে স্থখপাঠ্য উপন্তাসে একান্ত আসক্তি প্রকাশ 
করিয়া থাকে। সুতরাং উপন্তাসকারকে সাধারণের ধর্ম্রবৃত্তির 
উৎকর্ষসাধনরূপ মহৎ কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই মহৎ 
কর্তব্য যথানিয়মে সম্পন্ন হইলেই উপন্যাস রচনা সার্থক হইয়। থাকে । 
বন্কিমের উপন্যাসরচন। এইরূপে সার্থক হইয়াছে । তাহার উপন্যাসে 
মহান্‌ ভাবের বিপর্যর ঘটে নাই; তাহার প্রতিভারাজ্যে পাপের 
জয়ঘোষণা হয় নাই; এবং ত্তীহার হ্ৃষ্টিতেও ধম্মভাবের অবনতি 
দেখা যায় নাই। কেহ কেহ নিদেশ করেন যে, পব্ষবৃক্ষেণ তিনি 
কিয়দংশে স্থলিতপদ হইয়াছেন; কিন্ত অন্ঠাগ্ উপন্যাসে এব্ষিয়ে 
তাহার প্রতিভার উতৎ্কষ গ্রদশিত হইয়াছে । তাহার “কৃষ্ণকান্তের উইল? 
এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল। 

উপন্যাসকার প্রতিভাসম্পন্ন হইলে সমাজের সকল শ্রেণীর 
উতকুষ্ট চিত্র প্রদশশন করিতে পারেন। উচ্চ শ্রেণীর চিত্র যেমন 
তাহার কৌশলময়ী ভুলিকার অঙ্কিত হয়, নিম্শ্রেণীর চিত্রও সেই.প 
তাহার কৌশলে পাঠকের মন্মুখে পরিক্ষট হইয়া উঠে। ইংলগের 
লেখকগণ সব্বপ্রথম সমাজের উচ্চ শ্রেণীর বিষয় লইয়া কবিতা ও 
উপন্তান রচনা করিতেন। পরে নিয্নশেণার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি 
নিপতত হয়। রাজনীতির পরিবর্তনে সমাজের নিয়শ্রেণীর অবস্থ। যখন 
পরিবন্তিত হয়, নিম্নশ্রেণীর লোকে যখন মানসিক শক্তিতে উচ্চ শ্রেণীর 
প্রতিযোগী হইতে থাকে, তখন কল্পনাপ্রিয় লেখকগণ তাহাদের চরিত্র- 
স্থষ্টিতে কৌশলের পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েন। নি়শ্রেণীর লোকে 
আপনাদের চরিত্রে এপ সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারে যে, উহার সমক্ষে 
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উচ্চশ্রেণীর চরিত্রবান লোকেও অবনতমন্তক হইতে পারেন। ইংলগ্ডের 
উপন্তাসকারগণ সময়ের পরিবর্ঠনে শেষে নিম্ন শ্রেণী হইতেই আপনা- 
দের বিষয় নির্বাচন করেন। ডি ফোর রবিনসন রুশো এই শ্রেণীর 
উপন্তাস। ক্রমে এইরূপ উপপগ্তাসের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। পরবর্তী 
উপন্তাসকারগণ এ প্রসারিত ক্ষেত্রের সৌন্দর্শাসম্পাদনে ব্যাপৃত হয়েন। 
বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম ইতিহাসপ্রপসিদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর বিষয় লইয়া উপন্তাস 
রচন৷ করিয়াছিলেন। ক্রমে নিয়শেণীর বিষয়ও তাহার বর্ণনীত্ন হয়| 
তিনি এই শ্রেনীর পৌন্দর্্য প্রদানেও 'আপনার 'প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় 
দিয়াছেন । শ্ুুশিক্ষ', সংসংসর্গ, উদার জাতীর ভাব, বংশপরম্পরায় 
ধাহাদিগকে হৃদয়ের মহব্বপ্রদণশনে প্রবর্তিত করে, তাহাদের চরিত্রের 
সৌন্দর্য সহজেই প্রকাশিত ভইর। থাকে । কিন্তু নিম্প শ্রেণীর যে 
সকল লোকের এইরূপ মহং অবলম্বন নাই, তাহাদের চরিরহ্থ্টতে 
নিরতিশয় কৌশলের প্রয়োজন ভয়। প্রতিভা সহায় না হইলে, এ 
বিষয়ে কৌশল দেখাইন্তে পারা ঘা না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় প্রতিভার 
সাহাধ্যে এইরূপ -চরিব্রক্্তে বণোচিত কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন । 
পুরে উক্ত হইয়াছে বে, তাহার কোন “কোন উপন্তাস ভতিভাস প্রসিদ্ধ 
বিষয় লইরা লিখিত হইলেও, তত্দমুদর খ্রতিহাসিক ভাবে পরিচিত 
হয় নাই। তিনি একথানি এতিহাসিক উপন্তাস লিখিয়া গিয়াছেন। 
তাহার “রাজসিংহ” ইতিহাসের বিরতিতে এবং হঠিহাস প্রসিদ্ধ চ'রত্রের 
সৌন্দধ্যে বঙ্গায় সাহিত্যে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । 

মধুহদনের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যক্ষেত্রে বীরোচিত প্ররুতির 
পরিচয় দিরাছেন। যখন তিনি সংক্কাত শন্দ ও সংস্কত ব্যাকরণের 
দুশ্ছেগ্ত আবরণ হইতে বাঙ্গাল! ভাষাকে বিমুক্ত করেন, তখন অনেকে 
তাহার বিরোধী হইয়াছিলেন, অনেকে তাহার রচনার নিন্দাবাদ 
করিয়াছিলেন, অনেকে তাহার উদ্ভম ও উৎসাহ নট করিতে চেষ্ট 
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পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হয়েন নাই। তরুণ- 
বয়সেই তাহার এইরূপ দৃঢ়তার বিকাশ হইয়াছিল। পুর্বে উক্ত 
হইরাছে, তিনি পঞ্নদ্দশায় “সংবাদপ্রভাকরে” মধ্যে মধ্যে কবিতা 
লিখিতেন। একবার কোন নিদ্দিছ পারিতোধিকপ্রাপ্তির আশার কবিত৷ 
লিখিয়াছিলেন, কিন্ত ভাহার কবিতা পারিতোধিকের উপযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হয় নাই । “ছুগেশনন্দিনা'র পুর্বে তিনি মাবার পুরস্কার 
লাভের জন্য একখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
অনৃষ্টে এই পুরস্কার লাভও ঘটে নাই। ইহাতেও তিনি নিরুদাম 
হয়েন নাই! “ছুর্গেশনন্দিনী” লিখিবার সময়ে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ 
তাহাকে তাদৃশ উত্সাহ দেন নাই; মুদ্রিত করিবার সময়েও উহা 
যথারীতি সংশোধিত হয় নাই। এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাহার প্রথম 
প্রধান গ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই গন্থে তাহার অসামান্ত কীর্তির 
স্ুত্রপাত ঘটে। পরবর্তী গ্রন্থে তাহার কীর্তি দিগন্তব্যাপিনী হইয়া 
উঠে। তাহার ধশোরাশি অদূর পাশ্চান্য সমাজেও প্রদারিত হইয়াছে। 
তশহার গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়া, ইংলগডের পণ্ডিতসম্প্রদায় 
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছেন । 

সমাজ যণি স্দুঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, উহার মূলে যদি 
ধর্মভাব নিবদ্ধ না থাকে, ধন্মোৎপাদ্ায সভাতার বলে যদি উহা স্থিতি- 
শীলতার পরিচয় ন! দেয়, তাহা হইলে অতি সাণান্য সংঘর্ষেই উহার 
শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে পারে। সমাজান্তরের সহিত উহার সঃশ্রব ঘটিলে, 
সেই সমাজের ভাল বিষয়গুলিও উহাতে বিরুতরূপ পারগ্রহ করে। 
স্থস্বাহছ ফলের বীজ অপকৃষ্ট ক্ষেত্রে রোপিত হইলে বেমন সেই 
ফলের বৃক্ষ নিস্তেজ ও তছৃৎপন্ন ফল বিস্বাদ হয়, সেইরূপ উন্নত ও 
উৎকৃষ্ট বিষয়ে উচ্ছঙ্ঘখল সমাজে অবনতি ও অপকর্ষের পরিচায়ক 
হইয়া উঠে। সপ্তদশ শতান্দীতে ইংলগ্ডের সমাঙ্জ নিরাতশয় বিশৃঙ্খল 


১৬৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধণায়। 


হইয়া পড়িয়াছিল। ফরামী সাহিত্যের অনেক উতকুষ্ট বিষয় এই 
শৃঙ্খলাশুন্ত সমাজে আপনাদের উৎকর্ষ রক্ষা করিতে পারে নাই। এ 
সাহিত্যের ন্িগ্ধভাব ইংলগ্ডের সাভিত্যে অশ্লীল ভাবে পরিণত হইয়াছিল; 
সথষ্টিতত্ব সম্বন্ধে নামাগ্ঠ সন্দেহ ঘোরতর নাস্তিকভাব পরিগ্রহ করিয়াছিল) 
বিয়োগান্ত নাটক আপনার প্রকৃতিসিদ্ধ মহান্‌ ভাব ধিসজ্জন দিরাছিল; 
সংযোগান্ত নাটক অকৃত্রিম স্নে5, প্রীতি ও প্রণয়ের পরিবর্তে নিরতিশয় 
নিলজ্জভাবের পরিচরস্থল হইরা উঠিয়াছিল। এইরূপে ইংলগায় সমাজের 
উচ্ছজ্ঘখল ভাবে ভিন্ন দেশের সাহিতোর উদার ভাব কলঙ্গিত ভয় 
উঠে। অষ্টাদশ শতাব্াতে ঈরার্বংশের সহিত ইংলগ্ডের সাহিত্যের 
এই কলঙ্ক অপগত হয়। সামাজিক শৃঙ্খলার সঠিত ইলগ্ডের সাহিতা ও 
শৃঙ্খলাসম্পন্ন হইরা গাকে। বাহার সাহিত্যের শুঙ্খলাবিধানে তংপর 
হইয়াছলেন, ভাহারা ইঠিষাসে প্রতিভাশাশা পুরুষ বপিয়। সন্মানিত 
হইয়াছেন। ফরাদা সাহিত্যের বিষ যেমন এক সদরে উৎলণ্ডের 
সাহিত্যে বিকৃত ভইরাছিল, ইংণত্ডের সাঠিভোর বিষয় আমাদের সাতিত্যে 
সেইরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত ভয় নাই ।॥ এক দিকে পন্মোঘপাদা প্রাচান 
সভ্যতা, অপর দিকে অনন্ত রন্ত্রের ভাঙার প্রাচান সংস্কৃত সাহিতা 
বঙ্গীয় সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছিণ। নানানূপ বিগ্লবেও এই 
শৃঙ্খলার মুলোচ্ছেদ হয় নাই । বঙ্গিদ আপনাদের সভ্যতার দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া, এবং চিরবিশুদ্ধ সংস্কত সাহিহোর সন্মান রক্ষা করিয়া, ইংরেজী 
সাভিত্যের ভাব সংগ্রহ করিরাছিলেন। ঘিশি আপন সনাজের প্রকুতি 
বুঝিয়া ভিন্নদেশার উন্নতিণাল পাহিতোর উতর বিবরন স্বদেশের 
সাহিত্যে প্রকাশ করেন, ভিনি নিঃসনোভ প্রতিভাশালা ব্যক্তি ॥ বদ্ষিম 
বঙ্গীয় সাহিত্যে এইরূপ প্রতিভার পচ দিরাছেন। বাহাদের দূর- 
দশিতা নাই, ননাজ্তন্বে অভিজ্ঞতা নাই, উত্ক্র সাঠিভোের লোন 
জ্ঞান নাই, তাহাদের হস্তে স্বদেশের বা বিদেশের বাবভীর উৎকৃষ্ট 


প্রতিভা । ১৬৬ 


বিষয়ই বিরুত হইতে পারে। সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যেও এইরূপ 
দুম্মতি লেখকগণ শস্তসম্পত্তিশোভিত ক্ষেত্রে সামান্য তৃণগুচ্ছের 
স্তায় সাতিশয় অসার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে । বঙ্কিম সাহিত্যের 
খিশুদ্ধি ও গৌরব রক্ষার জন্য ইহাদিগকে কঠোর দণ্ডে শাসিত 
করিয়াছেন। তাহার কঠোর শাসনে অদূরদর্শী লেখকগণ সসম্তবমে 
আত্মগোপন করিতেও কুনিত হয়েন নাই । বঙ্গীয় সাহিত্য আবক্জনায় 
শ্ীশৃন্ঠ না হইয়|, সমুজ্জল বিশুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিয়াছে । 

যিনি এইরূপ ক্ষমতায় স্বদেশের জনপাধারশের মনের উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ঠাহার গ্রন্থাবলা যে, অবিক্রীত 
থাকিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নভে | গ্রন্থ বিক্রয়ে তীহার অর্থাগম 
হইত। কিন্তু তিনি অর্থের মায়ায় নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্যা 
করেন নাই । গ্রন্থলিখিত বিষর পরে মনোনীত না ভইলে, তিনি 
&ঁ গ্রন্থের প্রচারে নিরস্ত থাকিতেন; বিক্ররের সম্ভাবনা থাকিলেও 
তিনি উহার পুনঃপ্রচার করিতেন না। এই কারণে তাহার “সামা, 
পুনঃপ্রচারিত হয় নাই। একজন প্রসিদ্ধ পুক্তকব্যবসায়ী নিজ বায়ে 
উহা! মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব করিলেও তিনি এ প্রস্তাবে সম্মতি 
প্রকাশ করেন নাই। ত্বাহার বিজ্ঞানরহস্ত””৪ পুনঃ প্রকাশিত 
হয় নাই। তী'হার প্রতিভা সর্ধববিষয়ব্যাপিনী ছিল। তিনি স্বার্থের 
বশীভূত হইয়া, সেই প্রতিভা কলঙ্কিত করেন নাই । উপন্তাসের 
চরিত্রচিত্রে, ইতিহাসের ছুজ্জের বিষয়ের উদ্ধারে, গ্রস্থসমালোচনে, 
ধম্মতত্বের বিচারে, রহস্তের রসবিস্তারে, কাহার অসামান্ত ক্ষমতা 
প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। 
তিনি রাজকীয় কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ; যখোচিত রাজভক্তির 
সহিত স্বকীয় কাধ সম্পাদন করিলেও এ কার্যে তাহার সন্তোষ জন্মে 
নাই। দরিদ্র কেপলাব বলিতেন ষে, তিনি সাক্মনি প্রদেশের অধিকারী 


১৬৭ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


হওয়া অপেক্ষা আপনার গ্রন্থাবলীর প্রণেতা বলিয়া পরিচিত হইতেই 
ইচ্ছা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চপদস্থ কন্মচারী হওয়া অপেক্ষা শদেশে 
গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হইতে ভালবাদিতেন। যাহা হউক, তিনি যে, 
মাতৃভাষার সেবায় আম্মোংসর্গ করিয়াছিলেন, সঙ্গদয়সমাঙ্গ ইহা কখনও 
বিস্মৃত হইবে না। রাজকীন্ন কম্মে গুরুতর পরিশম করিয়াও, তিনি 
সংঘত ভাবে মাতৃভাষার শ্রীবুদ্ধিসম্পাদনে অসামাগ্ত উদ্যম ও একাগ্রতার 
পরিচয় দিরাছেন। চাকরি করিলেও হিনি মা$ভূনির কৃতী সন্তান। 
সম্তানোচিত কার্যে তিনি আপনার অসামানা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়। 
গির়াছেন । 
আমাদের মনে রাখা উঠতি বে, বাঙ্কম আমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইলেও তাহার সহত আগাদের সম্বন্ধের পিচ্ছেদ হয় নাই । ঠিনি 
যেসকল গ্রন্থ রাখিয়া গিরাছেন, সেই সকল গ্রন্থ চিরকাল আমাদের 
সমাজকে আমোদের সহিত উপদেশ দিবে। কালের পরিবর্ধন 
এক রাজ্যের পর আর এক রাঙোর আধিভাব ভষতে পারে, এক 
জনপদের পর মার এক জনপদের মঙ্তাদর় ঘটত পারে, এক 
জাতির পর আর এক জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু 
বন্ধিমচন্দের সহিত আমাদের এই জাহার সন্বদ্ধ কথনও বিচ্ছিন্ন 
হইবে না। বিক্রমাধিতোর রত্্রসংহাসন বিলুপু হইয়াছে, কালিদাসের 
রঘুবংশ, শকুন্থলা প্রভৃতি আজ পধান্ত নববিকশিত প্রভাতকনলের 
ন্তায় নবীনভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া, সঙ্জগদরদিগের প্রাতিণদ্ধন করিতেছে । 
বঞ্ষিমচন্দ্ের গ্রন্থাবলাও চিরদিন এই ভাবে থাকির। প্রসম্নসলিপা 
জাহুবীর জলপ্রবাহের স্তার লোকের উপ্রিসাধন করিত 
রি ৃ 
5 সলারঞ্ কাল, ৩০ 5১. 
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সম্পূর্ণ । 


